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মকরথ্বজ ৷ 
( বিশুদ্ধ ও স্বৰ্ণবটিত ) 
প্রতি তোল! --৫২ টাকা, সপ্তাহ-_1/, আনা। 
সর্ধরোগনাশক মহৌষধ । ইহা ত্ৰিদোষ নাশফ | , 
সকল রোগে মকরধ্বজের অঙ্পান বিধির পুস্তিকা_-/০ আনা। 


সারিবাদি সালস| ৷ 
(রেজিষ্টার্ড) 
প্রতি শিশি--৮৮১০ আনা । _ 


রক্ত পরিষ্কারক সর্বপ্রকার উপাদানে প্রস্তত। এই সালসার গুণ অবর্ণনীয়। রক্তই আমাদের জীবন। 
রক্ত পরিষ্কার ও সতেজ থাকিলে কোন রোগের বীন্ধাণুই সহজে আক্রমণ করিতে পারে ন! । 
বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ। 
প্রতি সের--৩%০ আনা । - | 
সৰ্বোৎকৃষ্ট আমলকী, বংশলোচন ও অন্তান্ত উপাদানে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করিয়া চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত হয়। 
অবলাবান্ধব যোগ ৷ 
(ৱেজিষ্টাৰ্ড ) 
প্রতি ১৬ মাত্৷--২।৷৭ আন! । 
জীরোগসমূহের অব্যর্থ মহৌষধ । ইহা সেবনে প্রদর, বাধক, পৃষ্ঠে বা কোমরে বেদনা, মাথাধরা রজোদোষ, 1 
মৃতবৎসাত্ব, বন্ধ্যাত্ব বিদুরিত হয়, জরায়ু সুস্থ ও সবল হয় এবং দীর্ঘায়ু সম্তানধারণের ক্ষমতা! জদ্মে ৷ ' 


মৃতসঞ্জীবনী। . 
(রেজিষ্টার্ড ) রি | = 
বড়শিশি--৪॥০ টাকা, ছোটশিশি-_২]০ টাকা ৷ 
ক সুস্থ, সবল ও কৰ্ম্মম করিতে হইলে এই মৃতসঞ্জীবনী একমাত্র অবলম্বনীয় । নি ENE 
জর, হৃতিকা, বাত, অগ্নিমান্দ্য, অজীৰ্ণ, রক্তাল্পতা, রোগাস্তে দৌৰ্ব্বল্যাদিতে সৰ্ব্বদা প্রযোজ্য । 


অর্শবটী। 
(€রজিষ্টার্ড ) - 
৩০ বটিকাপূৰ্ণ প্রতিশিশি-_€৯ টাকা ৷ 
অসহনীৰ কষ্টপ্রদ সকল প্রকার অর্শরোগ নিবারণের অম্বিতীয় মহৌষধ। ই 
সর্ধন্বর । এ 





(রেঝিষার্ড) 
প্রতি ১৬ বটা--২৷৭ আনা! টী 
গানও জররোগে অব্যর্থ ওঁংধ বলিয়া বহু পরীক্ষিত। অরের এইরূপ উৎকৃষ্ট বধ আলপধ্যস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। 
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Ppt হেড অফিস ও কারখানা_ 
নারায়ণগঞ্জ (বেঙ্গল) 


অধ্যক্ষ :_কবিশেখর, শচীন্দমোহন পোদ্দার, বিএ 
. | আয়ুৰ্ব্বেদশাস্ত্ৰী, ঠা 


৷ প্রধান ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক ঃ-- | 
কবিরাজ মনোমোহন দাশ গুপ্ত, ব্যাকরণতীৰ্থ, বিদ্যারত্ব, কবিভূষণ 


মকরধ্বজ--- ৫২ তোলা চ্যবনপ্রাশ__ ৩. প্রতি 
মহাদ্রাক্ষারি্-_ ৪০ শিশি বৃঃ ছাগলাদ্য ঘৃত ১০২ ৮ 
বুঃ দশমূলারিষ্_ ১ সপ্তপ্রস্থ মহামাষ তৈল ১৬২ ৮ | 







পত্রাঙ্গাসব_ 8০ ৮ | বসন্ত তিলক--- ১২ সপ্তাহ 
সৰ্ব্ববিধ রক্ত ছুষ্টিতে__ ৷ স্বায়ুপুষ্টি ও সবলতালাভে- = 
সারিবাদি রসায়ন ১%০ বোতল স্ত্ৰী সঞ্জীবন-- ১৪৬ সের 

তৈল, দবৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত প্রভৃতি যাবতীয় আয়ুৰ্ব্বেদীয় ওঁষধ সৰ্ব্বদা প্রস্তুত থাকে খু 
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স্কুলের হেড, মাষ্টার, ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, মেস্বার অথবা স্থানীয় বিশিষ্ট লোকের 
পত্রসহ অর্ডার দিলে আমাদের আর্তবিভাগ হইতে দরিদ্র রোগীদিগকে বিশেষ কন্সেসনে ওষধ সরু 

করিয়া থাকি। 
* সৰ্ব্বত্ৰ শাখা ও এজেন্সী খোলা হইতেছে_-আবেদন করুন ৷ 





-জ্রীত্রীমান্দাদা- 
“মাতৃত্বের ভ্রাতৃত্বের উজ্জল আলোকে, রি 9 66 
নদীয়ার প্রেমধারা বহুক ভূলোকে ৷” 





বর্ষ ৪৫৯ গোৌরাব্দ অগ্রহায়ণ 
নংখ্যা ইং নভেম্বর, ১৯৪৩ ১৩৫০ সাল। 
সত্যের সন্ধান 























তসদেব বলিয়াছেন “যত মত, তত পথ ।” কথাটা 
বটে, এবং ইহা গীতার কথারই প্রতিধ্বনি মাত্র ৷ 
অর্জুনকে কহিয়াছেন, “মম ব্মানুবর্তন্তে মনুস্তাঃ 


করে। পরমহংসদেব হয়ত কথাটী বলিয়াছেন 
স্কে, তাহা হইলে কথাটা এই দীাড়ায়--ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে 
পোষণ করুন, তাঁহার পক্ষে সেইটা ভগবাঁন্‌কে 
টটাথ। তবে কোন পথ সংকীৰ্ণ, কণ্টকাকীৰ্ণ, 
< সাজ, কঠিন হইতে পারে, কোন পথ প্রশস্ত 
‘ জনবহুল, আলোকময় ও সহজ হইতে পারে । 
গাবার ভ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু প্রবর্তিত নামকীর্তন নাম- 
সুজ সুন্দর উজ্জল সকলেরই অধিগস্য পথকে সৰ্ব্ব- 
ছন | শ্রীকৃষ্ণ যে, যুদ্ধক্ষেত্রে বসিয়া অজ্জুনকে 
করার জন্তু এ কথাটা বলিলেন, উহা আরো! 
ক!" ‘সৰ্বাশঃ” কথ! দ্বারা তিনি হয়ত এই 
করিয়াছেন হে, ধৰ্ম্ম-জগতেই হউক, কৰ্ম্ম 
ধনি যে পথে বিচরণ করুন, সেই পথ 
তাহারই পথে লইয়া যাইবে । রত্বাকর 
ট দস্থ্যতার পথই, তাহাকে ভগবানের পথে 
নি ‘হইলেন বালিকী। শ্রীকৃষ্ণ ইহাও 
ষিনি জাগতিক কাম্যকৰ্ম্মের অন্ত অন্ত 


শঃ” অর্থাৎ, মনুষ্য সর্কপ্রকারে ভগবানের পথই - 


ক্র: ও পূজা করেন, তিনি ভগবানেরই পৃজা 


জীবিধুভূযণ সরকার বিস্তাবিনোঁদ। 


করেন বটে, কিন্তু তাহা অবিধিপূৰ্ব্বক অর্থাৎ সে পথ বড় 


জটল--বাসনা পুরণ করিতে. করিতে ঘাতপ্রতিঘাতে সময়ে 


বাসনার ক্ষর হইয়া যাইবে--কিন্তু সে বড় সময়-সাঁপেক্ষ ।* বেদ 
সম্বন্ধেও কৃষ্ণ কহিলেন যে, বেদ গুণময়, তাই তিনি অৰ্জ্জুনক 
গুণাতীত হইতে কহিলেন। গুণাতীত অর্থে কিন্ত যুদ্ধ হইতে 
বিরতি বুঝায় না, কেননা অজ্জুনের বিষাদবোগ ভাঙ্গিয়া 
যুদ্ধে-ধৰ্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত কবাই শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত উপদেশের উদ্দেশ্য 
গীকৃষ্ণই আবার বলিলেন, “যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোং স্মি,” অর্থাৎ 
জপযজ্ঞই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ যজ্ঞ | 

এখন কথা এই-_সকল মতই যখন শ্রীভগবান্কে পাওয়ার 
পথ, সুতরাং কর্ম যোগ জ্ঞান ভক্তি যখন বিভিন্ন পন্থা মাত্র, 
আর, সকল পথই যখন তঁহারই পথে, লইয়া যায়, সুতরাং , 
ধৰ্ম্ম অধৰ্ম্ম সকলই যখন ভগবানের পথ (বত্ম), তঠন কি 
মাহষ বিচারবুদ্ধি ছাড়িয়া যাহার যাহা খুশী তাহাই করিয়া 


‘যাইবে? পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী ও নানুষে পার্থক্য 


এই, _মাঙ্গষের বিচারবুদ্ধি আঁছে। বানর ভারতবর্ষেও বসতি 
নিৰ্ম্মাণ করিয়া থাকে না, আফ্রিকায়ও নয়। পক্ষী এদেশে 
যেরূপ বাসা নিৰ্ম্মাণ করে, অন্ত দেশেও তন্রপ করে। সকল 
দেশেরই বানবের ভাষা একই রকম। মানুষের তাহা নয়। 
ইতর প্রাণী অপেক্ষা মামুষের বুদ্ধিবৃত্তি পরিপক্ক, ধাহার পরি- - 
চালনায় সে-স্বীয় উন্নতি সাধন করিতে পারে এবং তাহা দ্বারা 
জঁগতেরও কল্যাণ সাধন করিতে পারে ।: ইহাই" মানুষের 











৪৮৬ 


বৈশিষ্ট্য । যুদ্ধাদিও যদি করিতে হয়, তবে তাঁহার মূলে পশু- 
প্রকৃতি আত্মগ্রাসিতা বা দানব্তা থাকিবে না। জগতের 
হিত থাকিবে মহান্‌ উদ্দেশ্য | অবশ্য বাহিরে এই উদ্দেশ্য 
দেখাইয়া আত্মবঞ্চনা করা অতিশয় অসঙ্গত। এই জন্তই 
বিচাববুদ্ধির প্রয়োজন । 
শ্রীগৌরাক্গ মহাপ্রভু এই প্রশ্নের অতি সহজ্র সমাধান 
করিয়াছেন। তিনিও বলিয়াছেন বটে- যার যেই ভাব সেই 
সৰ্ব্বোত্তম ৷ ইহা . আরও বিশ্বব্যাপক ৷ শাস্তদাস্যাদি 
পঞ্চবিধ রতির কথা বলিতে যাইয়া প্রভু এই কথা বলিয়াছেন 
বটে, কিন্ত ইহা! ব্যাপকভাবেই প্রযোজ্য | মহাপ্রভু শুধু 
এই কথা কহিয়াই নীরব রহিলেন না। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
আরো বলিলেন-_তটস্ব হইয়া বিচারিলে আছে তরতম। 
তটস্থ অবস্থা অর্থ ভাবসাক্ষী অবস্থা । যেমন নদী বা সমুদ্রের 
তটে থাকিয়া উভয় দিকের অবস্থাই দর্শন করা যায়, তেমন 
কোন ভাব ও তত্প্রণোদিত কর্মের আলোড়নে না পড়িয়া 
জাগতিক সমস্ত ভাব পৰ্য্যবেক্ষণ ও পধণালোচন! করিতে 
হইবে, তারপর তারতম্য বিবেচনা করিয়া কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে 
হইবে। এই বিচার-বিবেচনা সুগম করার জন্ত তিনি 
বলিলেন-- | 
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। যিনি দাস বলিয়া 
স্বীকার করেন তিনিও দ|স,. ষিনি স্বীকার না করেন তিনিও 
দাস। কৃষ্ণ বলিতে যিনি দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর যশোদা- 
নন্দন স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়া স্বীকার না করেন, না করুন । 
, সৰ্ব্বচিত্তাকৰ্ষক সৰ্ব্বেশ্বর ভগবান্‌ একটা বস্তু আছেন, তাহাত 
সকরোই স্বীকার করেন | আর যদি বা কেহ নাস্তিক হন, 
তিনিও বিচার করিলে আস্তিক হইবেন। শ্রীদাদার কাছে 
একটা লোক প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “ঈশ্বর আছেন কি নাই, 
কিরূপে বুঝিব ?” জীদাদ| উত্তর করিলেন, ‘ঈশ্বর নাই’ 
ইহাই প্রথমতঃ ভাবুন ও তদচুরূপ কাৰ্য্য করুন!” সেই 
সম্থান্ত ও, বিদ্বান্‌ ব্যক্তি এইরূপ আচরণ করিয়া ঈশ্বরের 
অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইলেন। একটা নাস্তিক ইংরেজ ঘরের 
প্রাচীরে সৰ্ব্বত্ৰ লিখিয়া রাঁখিয়াছিলেন, God is nowhere, 
তাহার মেয়ে উহা পড়িলেন G০৭ 18 ০ 17676" | ইহাতে 
পিত! ঈশ্বর-বিশ্বীসী হইলেন। যাহা হউক, ভগবান্‌ অনন্ত- 


- শ্রীঞ্রীমা-দাদা 


- যিনি যে পরিবেষ্টনীতে বসবাস করেন 


[২য় বৰ্ষ, 


চৈতন্য, জীব অহ-চৈতন্ত | সুতরাং জীব 

দাস। ইহাই মহাপ্রভু কহিলেন। ইহাই যদি হি 
তবে এই বিশাল বিশ্বপরিবার সকলেই সকলে৷ 
সকলেরই কর্তা বা নিয়ন্তা একজন। কোন পা 
ভৃত্য থাকিলে, সেই ভৃত্যগণের মধ্যে যদি কলহ উপ! 
তবে গৃহস্বামী অগ্রীত হন। পরস্ প্রত্যেক ভৃত্য 
নিরূপিত কর্ম করিয়া যায় এবং মনে করে সক 
সমষ্টি লইয়াই ত গৃহস্বামীর কৰ্ম্ম সম্পূর্ণ হয়, ইহা৷ 
নিজের স্বত্বস্বামিত্ব নাই, সকলেই ত এক জনার 
হইলে আর ছোট-বড় ভেদ-জ্ঞান-জনিত কলহ হয় না 
সুখে থাকে, কৰ্ম্মকরার সময় কৰ্ম্ম করে, আর 
রাতৃত্ববোধ-জনিত সন্তোষ ও তৃপ্তি থাকে, 
কর্তাও তাহাতে বড় প্রীত হন। এই বিশাল বিশ্ব 
তদ্ৰপ। এই বিশ্ব-পরিবার প্রতিষ্ঠিত করিতেই ৷ 


মহাপ্ৰভু অবতীর্ণ হইলেন। তাই তাঁহার উপদে 


ৰ 


সুত্ৰ হইল ঞঁ-- 

“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস ৷” 
উপদেশ দিলেন তাহা নহে, আচরণ করিয়াও 
অধ্যাপক অবস্থায় তিনি ছাত্রগণকে ‘ভাই’ 
করিতেন। হরিনাম বিতরণেও তাহাই করিয়া 
শিষ্য; ছোট-বড়-ভেদজ্ঞান তিনি নিজে ভুলিয়া অ 
তুলিয়া যাইতে শিক্ষা দিয়াছেন । 

এই সত্যের সন্ধান পাইলে তটস্থ বা 
বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডের ভাবদ্রষ্টা হইয়া স্বত্ব রুচি ও সামর্থ) 













বিচারে তারতম্য নির্ধারণ করিয়া ধৰ্ম্ম ও 
লইয়া সেই পথে বিচরণ করিলে, কেহ 
হওয়া ত দূরের কথা, সকলেই সকলের 
শীগৌরাঙ্গ ইহার পরিপূর্ণতম 
দেখাইয়াছেন। 

এখন প্রশ্ন এই হইতে পারে, যিনি 
দাস মনে না করিয়া আমিত্ের বড়াই 
ফলে বিরোধের সুজন করেন, সে স্থলে উ 
সহ সমাধান শ্রীমন্মহা প্রভু করি 








অগ্রহায়ণ ১৩৫০ ] 


আচরণ, ভগবৎ-কথা আলাপন ও সৰ্ব্বোপরি উচ্চ-সংকীৰ্ত্তন। 
ইহাদ্বার| বস্ত-শক্তি-প্রভাবে ভাবের সম্প্রসারণ হয়, প্রতি- 
= কুল অমুকুল হয় এবং সকলের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হয়। 
+, তাহারই অবশ্তস্তাবী ফল--পঞ্চমপুর্লযাৰ্থ প্রেম। 


উহাই 
"4 পরম সত্য | | FL 
কৰ্ম্ম যোগ, জান, ভক্তি, ইহার শ্ব ভক্তির ' 


শ্রেষ্ঠতাই প্রতিপন্ন হয়। কাম্যকৰ্ম্ম থর] অভীষ বস্তুর 
প্রাপ্তি, যোগ দ্বারা অষ্ট-সিদ্ধিলাভ, নির্ভেজ্ান ঘারা 
প্রাপ্ত ব্হ্মলয়। ইহার কোনটাতেই ভগবাণের সহিত সম্বন্ধ 
রাখা হয় ন|। ভগবান যে কৰ্ম্মতীত, যোগার ত, জ্ঞানাতীত, 
কিন্তু ভক্তির অধীন ট্হাও সকলে বলেন।। ভক্তির পরি- 
প্কাবস্থাই প্রেম। ভালবাসা নামে একটা : 





ড় মধুরবস্ত 
প্রত্যেকের চিত্তবৃত্তিতে বিরাজমান । ইহায| অঙীলন 
করায়ই মানবজীবনের সার্থকতা । দাম্পত্যপ্রণুয়ে এই 


ভালবাসার বিশিষ্ট বিকাশ, আবার এই দাপত্যপণয়ই 


মায়ার অধীন হইয়া বন্ধন ও ত্রিতাপজালার প্রধান হেতু। 
ইহা হইতে পরিত্রাণের জন্য আদিলেন পরিপূর্ণ আদর্শ দম্পতি 
.জশ্রীগৌরবিষুপ্রিয়। । নরনারী লইয়া মানবসমাঙ্গ। সুতরাং 
দুইটা আদর্শের প্রয়োজন । তাই সেব্য-সেবক, আরাধ্য- 
আরাধক__ুইটী বস্তুর উদয় হইল। ইহারাই হইলেন গৌর- 
বিষ্ণুপৰিয়া---ইঁহার| নিত্যচিদাননাখনবিগ্রহ। ইহাদের 

অপ্রকট-লীলায় এই নিত্যচ্ম্মিয়ত্ব পরিপূর্ণ প্রকাশিত. 
ইহারাই বিশ্বপরিবারের কর্তী-কর্রী। কোন পরিবারের 
কর্তা-কর্রী যদি আত্মসুখরত হন, তবে সে পরিবারে বিরোধ, 
বিশৃঙ্খলা, অশীস্তি অনিবাধধ্য। দাবাইয়া বা ধমক দিয়া 
কে কবে শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষা করিতে পারিয়াছে? গৌর- 


সত্যের সন্ধান 





৪৮৭ 


বিষ্ণুপ্রিয়ার বিশ্বপ্রেমের কথা কে না জানেন? আত্মস্তুখ- 
লেশাভাসশূন্-প্রেমপরতন্্তাবশতঃ তাহাদের আত্মোৎ্সগ 
জগতের ইতিহাসে আর নাই। এই দুইটী বস্তুকে আদর্শ 
'লইয়া জীবনপথে চলিলে বিশ্ব প্রেমময় হইবে। 
বিচারের কথা। ঠাকুর নরোত্তম বিচার করিয়াই 
বলিয়াছেন - 
দেখিয়া শুনিয়| ভল - সাধু শান্ত্ৰমত যন্তৰ 
যুগলচরণে কর রতি । 
তাই তিনি খেতরীতে নদীয়া-বুগল-সেবা স্থাপন করিলেন । 
বলদৃপ্ত নেপোলিয়ন যুদ্ধের তীব্ৰতার মধ্যে জোছেফাইনকে 
মনে পড়ায় ভাবিয়াছিলেন, আড়ম্বরবিহীন সাধারণ একজন 
কৃষকের দাম্পত্যজীবনও তাঁহার সম্রবিক্ষুন্ধ জীবন অপেক্ষা 
বরণীয়। নেপোলিয়নও দাঁশ্পত্যজীবন ভালবাসিতেন 
বটে, কিন্তু তাহা কামকলুষিত। তাহার লালসা ছিল রাজা 
হওয়ার, আর পত্নীকে রাণী করায় । এই লোভপরবশ হইয়া 
তিনি কত দাম্পত্যজীবন বিনষ্ট করিয়াছেন। তিনি যদি 
সত্যসত্যই দাম্পত্য প্রণয় ভালবাসিতেন তীহার দাম্পত্য- 
প্রণয় যদি মায়ার বিজ্ছশ্তণ না হইত, তবে তিনি নৃশংসভাবে 
অপরের দাম্পত্যপ্রণয়ে করাঘাত করিয়া বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে 
পারিতেন না । বৰ্ত্তমান বিশ্বব্যাপী-সংগ্রামেও এই কথা 
প্রযোজ্য । মানুষ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। এই সময় 
এই পরম ও চরম সত্য খ্্মঘনবিগ্রহ নদীয়া-বুগলের দিকে 
দৃষ্টি পড়িলে বিশ্বপরিবার জগন্ময় স্থাপিত হইবে, আবার 
জগৎ হাসিবে, বন্থুম্ধরা নাচিয়| উঠিবে; সুখের সংসারে 
বসতি করিয়া দেখিবে | 
বিশ্বং পূর্ণ সুখায়তে ! 





শা ৮ 


ভাল-মন্দ ৷ 


সবাই ভাবে আমি ভাল, মন্দ তবে কে? 
আমার যে জন মন্দ বলে, নিশ্চয় মন্দ সে। 
এমনধার! ভালয় মন্দয় ব্যৰ্থ সময় যায, = 
আপন মনে কৰ্ম্ম করে, বুদ্ধিমান যে হয়! 


কলাপাত কল্প 


- 














টিসি 





ক্তু- 
( পূৰ্ব্বাস্লসরণ) 
জ্ীবাধাগোবিন্দ নাথ 
ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ-- ভগবদূভজনের অনুকুল বিষয়ের ব্রতরূপে গ্রহণ এবং তাঁহার 
ঈশাদপেতন্ত বিপর্যযয়োহস্থৃতিঃ ৷ প্রতিকূল বিষয়ের বৰ্জ্জন, ভগবাঁন্‌ আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা 


| তম্মায়য় ইত্যাদি । ১১1২1৩৭- 
পরমেশ্বর হইতে অপগত বা বিমুখ জীবের মায়াবশতঃ 
হবরূপের বিশ্বৃতি জন্মে এবং তজ্জন্ত বিপরীত বুদ্ধি_দেহ-দৈহিক 
বস্তুতে অহংমমত্বাদিবুদ্ধি_-জন্মে) এই বিপরীত বুদ্ধি 
হইতেই দ্বিতীয় বস্তুতে অর্থাৎ ইশ্বরাতিক্ত দেহাঁদিতে 
অভিনিবেশ জন্মে এবং তাহ| হইতেই ভয় জন্মে । 

পুর্বে বলা হইয়াছে, স্ীবাত্মা দেহেজ্ৰিয়াদিতে নিজেকে 

মিশাইয়া দিয়া, দেহেম্রিয়াদিতে আমি-মামার-ইত্যাদিরূপ 
ভাব আবোপিত করিয়া দুধের সাধ কর্দিমজলে মিটাইতে 
চাঁয়। -ইহাও মায়ারই ক্ৰিয়া । এই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী 
মায়া ঈশ্বরের স্থৃতি মনে জাগিতে দেয় না, জীবের নিজের 
শ্বরূপের "কথাও তুলাইয়া রাখে এবং বাহিরের বস্তুতে 
অভিনিবেশ জন্মাইয়| দেয়। - তাই আমাদের মন দুর্বাসনায় 
পরিপূর্ণ । ভগবৎ-সম্বন্ধিনী বাসনা ব্যতীত অন্য সমস্ত 
বাসনাই দুর্কাসনা ৷ এই মায়াব কবল হইতে নিষ্কৃতি 
পাইতে না পাঁবিলে আমাদের বহিষ্মুখতাই ঘুচিবে না। 
' কিন্তু মীয়াও ভগবৎ-শক্তি, জীবের পক্ষে দুবতিক্রমনীয়া। 
গীতায় শ্ৰীকৃষ্ণই একথা, বলিয়াছেন 

দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুৱত্ময়|। ৭1১৪ 
তাহা হইলে উপায়? উপায়ের কথাও শ্ৰীকৃষ্ণ বলিয়াছেন 

মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥ ৭1১৪ 
যাহারা ভগবানের শরণাপন্ন হন, তাহারাই এই মায়ার কবল 
হইতে রক্ষা পাইতে পারেন । | 

কিন্তু ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া সহজ কথা! নয়,-মুখের 

কথা তো নয়ই। শরণাগতির যে ছয়টা লক্ষণ হরিভক্ভি 
বিলাসে দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেই ইহা বুঝা যাইবে 

আশুকৃল্যন্ত সঙ্কল্প; প্রাতিকুল্যন্ত বৰ্জ্জনম্‌। 

রক্ষিয়্তীতি বিশ্বাস গোপ্তংত্বে বরণং তথা । 

আত্মনিক্ষেপকার্পণো বড়বিধা শরপাগতিঃ ॥ ৯১৪১৭ ৷ 


কবিবেন--এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস। রকঙ্ষাকর্তারূপে ভগরান্‌কে 
বরণ করা, ভগবানে আত্মসমর্পণ এবং তাহার চরণে আর্ডি- 
জ্ঞাপন---এই ছয় প্রকার শরণাগতির লক্ষণ ৷ 

শরণাগতির যোগ্যতা অৰ্জ্জন করিতে ‘হইবে | এই 
যোগ্যতা অঞ্জনের যে সাধন, প্ৰেমপ্ৰাপ্তিরও সেই সাধন। 
কিন্তু কি সেই সাধন? ভক্তি ৷ 

কিন্তু ভক্তি বলিতে কি বুঝায় ? ভক্তির তাঁৎপব্য কি? 
ভজ ধাতু হইতে ভক্তিশব্ধ নিষ্পন্ন; ভজ, ধাতুর “অর্থ সেবা ; 
ভক্তি অর্থও সেবা । গোপালতাপপী শ্ৰুতিও একথাই 
বলিয়াছেন---ভক্তিরন্ত ভজনম্‌__এই বসস্ব্পপ সচ্চিদানন- 
পুরুষের সেবাই ভক্তি। কি রকম সেব।? ইহা মুত্রোপাধি- 
নৈরাস্যেনৈব অমৃস্মিন্‌ মনসং কল্পনম্‌--ইহুকালের ও 
পরকালের সমস্ত স্থখভোগের বাসনা পরিত্যাগপুর্বক 
তাহাতে সম্যক্রূপে মনের অর্পণ -তাহাই সেবা, তাহাই 
ভক্তি। তাহাতে মন অর্পণের তাৎপৰ্য্য হইল এই যে,. 
যাহা কিছু চিস্তা করিবে এবং সেই চিন্তার ফলে যাহা কিছু 
কাজ করিবে, তৎমমস্তই যেন ভগবত্-সম্বন্ধীয়ই হয়। অন্তান্ত 
ইন্জিয়ও মনের অনুগত, সুতরাং ইহাও ধ্বনিত হইতেছে যে, 
প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কেই ভগবত সম্বন্ধীয় ব্যাপারে সর্বদা নিয়োজিত 
রাখিতে হইবে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং নারদপঞ্চরাত্রও 
একথাই বলিতেছেন__ | 

সর্কোপাধিবিনিশ্ু'্তং তৎপরছেন নির্্লম্‌। 
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-মেবনং ভক্তিরচ্যতে ৷ - 

ইন্জিয়ের দ্বারা ইঞ্জিষের অধীশ্বর ভগবানের সেবনই ভক্তি 
বদি সেই সেবায় অন্ত কোনও বাসনার সংযোগ না থাকে 
এবং যদি তাহা ভগবানের প্রীতির আমুকৃল্যদ্বারা নিৰ্ম্মল হয়। 

ইন্দ্ৰিয় দ্বারা যাহা কিছু করিবে, মনের দ্বারা যাহা কিছু 
ভাবিবে, ততসমস্তই যেন সাক্ষাদৃভাবে---অন্ততঃ পরস্পরা- 


তাল 
< 


অগ্রহায়ণ ১৩৫০ ] 


ভ্রমেও__ভগবৎ্সন্ধে হয়, ইহাই 'অধ্যাত্মশান্ত্রের ব্যবস্থা 
জীমন্‌ ৷ মহাপ্রভুও ' 'একথাই ‘বলিয়াছেন--“‘কৃষ্ণাৰ্থে ‘অখিল 
চেষ্টা }’’ 

অইক্লপ বিধানের একটা ‘বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও 


উপকারিতা আছে; তাহা এই? ভগবান্‌কে ভুলিয়া, = 


সুখের মূল উৎসের সন্ধান হারাইিয়! আমাদের মন ইন্জ্ৰিয়বসের 
সহিত তথাকথিত সুথের সন্ধান বাহিরের দিকে ছুটিয়া 
চলিতেছে ; অথচ সুখ পাইতেছে না, পাওয়ার কথাও নয়। 
প্রকৃত সুখ পাইতে হইলে বহি্মুখ মনের, বহিস্মুখ ইন্ডরিয়- 
বর্গের গতি ফিরাইতে হইবে, তাহাকে অন্তর ধী--ভগবস্থুখী 
করিতে 'হইবে। মনকে এবং ইন্জিয়বর্গকে- যদি সর্বদা 
ভগবত সম্বন্ধীয় কাধ্যে ব্যাপৃত রাখ! যায়, তাহা হইলেই 
তাহাদের পক্ষে ভগ্বন্মুখ হওয়] সম্ভব। 

মনকে সৰ্ব্বদা ভগবৎ-সম্বন্ধি কার্যে ব্যাপৃত রাখার আর 
একটা প্রয়োজনীয়তাও আছে; তাহা এই। পূর্বে বলা 
হইয়াছে ভগবৎ-বিস্থৃতিবশতঃই আমরা মায়ার কবলে পতিত 


হইয়াছি; তাহারই 'ফলে আমাদের নানা রকম হুৰ্তোগ; ' 


তাহারই ফলে নানারকম দুৰ্ব্বাসনা, নানারকম অনৰ্থ 
আমাদের চিত্তে কেবল পুঞ্জী কৃত হইয়াই চলিতেছে। সাধনার 
লক্ষ্যই হইল--এই সকল 'অনর্থের নিবৃত্তি, ‘হুৰ্ব্বাসনার 
মূলোৎপাটন, মানার হাত হইতে নিষ্কৃতি। এ সমস্তের 
আদি কারণই হইল যখন ভগবৎবিস্বৃতি, তখন ভগবৎ- 
'বিস্থৃতি দূর করিতে পারিলেই সমস্তের মূলোৎপাটন সম্ভব 
হইতে পারে। অন্ধকারকে পুর করিবার একমাত্র উপায় 
যেমন'আলোক, তেমনি বিস্বৃতিকে দূর করিবার একমাত্র 
উপায়ও স্থৃতি। তাই সর্বদা ভগবত-স্মৃতি, অপরিহাধ্যক্লপে 
প্রয়োজনীয় । আমাদের সাধনমূলক শাস্ত্ৰও একথাই 
সততং স্মার্তব্যো বিস্ুবিদ্বর্তব্যো ন জাতু চিৎ । 
সর্কবিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেচ কিঙ্করাঃ ॥ 
সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করিবে; ইহা একটি বিধান 


" "সাধন সম্বন্ধে অন্ত যহত রকম ‘বিধান আছে, তত্সমস্তই এই 


একটী ‘বিধানের কিঙ্কৰ বা অন্ুগত। আর, কখনও 
ভগবানকে তুঁলিবে না--ইহ! একটা!নিষেধ ; 'সাধন সম্পর্কে 


ভক্তি = 


৪৮৯ 
“অস্ঠ'বত রকম নিষেধ আছে, তৎসমস্তই এই একটা নিষেধের 
কিঙ্কর বা অস্থগত | এই শ্লোকে অম্বয়ী ও ব্যতিরেকীভাবে 
একটামাত্র কথাই বলা হুইল-সর্বদা ভগবান্কে স্বরণ 
করিবে। ইহাই সাধনমূলক অনুষ্ঠানের মুল্যনিৰ্ণয়ের কষ্টি- 
পাথর। চিন্তে ভগবত্স্ববতি জাগ্রত করা এবং সেই স্থৃতিকে 
রক্ষা করার জন্তই সাধনাঙ্গের অঙ্ুষ্ঠান ; সুতরাং যে 
অনুষ্ঠানে ভগবত-স্মৃতির সহিত সম্বন্ধ নাই, লৌকিক জগতে 
তাহার সামাজিক মূল্য কিছু থাকিলেও ভয়তো থাকিতে 


পারে, কিন্ত সাধনরাক্যে তাহার কোনও মূল্য নাই। ইহা 
যে কেবল ভক্তিমার্গের বিশেষত্ব, তাহা নয়। সাঁধকমাত্রের 
পক্ষেই ভগবৎ স্থৃতি অপৰিহাৰ্য্য; সুতরাং জ্ঞানমার্গে বা 


ষোগমার্গেও ইহা অপরিহার্য । সাধকের ভাববৈশিষ্ট্য 
অবশ্য এই ভগবত্-স্বৃতিকে একটা 'বিশিষ্টন্নপ দান করিয়া 
থাকে। 


কিন্ত ভত্তিনার্গের ভাববৈশিষ্টা কি এবং ভগবঙ্শ্মৃতিকে 
তাহা কি বিশিষ্ট রূপ দান করে? 

পূর্বে বসা হঁইয়াছে--ভক্ত চাহেন ভগবানের মাধুধ্যের 
আস্বাদন--যাহার জন্ত তাহার প্রয়োজন গাঢ় প্রেমের। 
প্রেমের অর্ধ হইল “ভগবানের প্রীতিবাসনা ; এই বাসন! 
যখন অত্যন্ত বলবতী হয়, তখনই প্রেম গাঢ় হয়। কিন্তু 
কোনও বলবতী বাসনাই নিষ্রিয় থাকে না, থাকিতে পারে 
না। বলবতী ভগ্বত-প্ৰীতি-বাসনাও ক্রিয়াশীলা হয়, ভগবৎ- 
সেবাতে 'পরিণতি লাভ করে । পেবাধারা-_-ভগবৎ-মুখৈক- 


-তাঁৎপর্যময়ী সেবা দ্বারা ভগবানের শ্লীতিবিধান, করে এবং 


তাহারই প্রভাবে আপনা-আপনিই ভক্তের ভাগ্যে মাধুধ্যের 
আস্বাদন লাভ হইয়া থাকে । 

এই ভগবৎ-সুথৈকতাৎপৰ্ধ্যময়ী সেবাই হইল ভক্তিমার্গের 
বৈশিষ্ট্য। এই 'ভাববৈশিষ্ট্য 'ভগবান্কে দেয় -সেব্যের রূপ 
এবং ভক্তকে দেয় সেবকের কল্প ; এই সেব্য-মেবকত্ব-ভাবের 


"দ্বারাই ভক্তের 'ভগবৎস্থতি বিশিষ্ট রূপ -পরিগ্রহ করিয়া 
কে 


'যাহা হউক, দেখা 'গেল--ভক্তের মূল কাম্য হইল 
ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ ভগবৎ সেবা ‘পূৰ্ব্বে দেখান 
হইয়াছে, তাঁহার সাধন যে ভক্তি, তাহার তাৎপধ্য ও'সেবা। 


৪৯০ 


এইরূপে ভক্তিমার্গের সাধনে ও সাধ্যে--উপায়ে ও উপেয়ে-- 
একটা সামঞ্জস্য আছে, বাস্তবিক উহাদের তাৎপর্য একই, 


শো পলাল 


সত 


পার্থক্য রেবল পরিণতি বিষয়ে। ইহাই নরোত্তমদাস 
ঠাকুর মহাশয় নিয়োদ্ধত বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন £--- 
সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই, 
পক্কাপক্কমাত্র সে বিচার ৷ 
” পাকিলে সে প্রেমভক্তিঃ অপকে সাধনগতি, 
ভকতিলক্ষণ তত্বসার ॥ 


- সাধনের উদ্দেশ্ধই হইল, মনকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছিবার 


উপযুক্ত এবং অমুকুল করার নিমিত্ত একটা নিয়মাহ্থবর্তিতার 
ভিতর দিয়! অগ্রসর হওয়া । ভক্তিমার্গের নিয়মানবপ্তিতার 
প্রাণ হইল-_ভগবৎ্-স্থৈকতাৎপধ্যময়ী * সেবায় অনুকুল 
ভগবত-স্বৃতি। যে যে অসুষ্ঠানের দ্বারা এইরূপ স্থৃতি হৃদয়ে 
জাগ্রত হইয়া স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে, তৎ-সমস্তই হইল 
সাধন ভক্তির অঙ্গ। সুতরাং যে কোনও কার্যের সহিতই 
উক্তর্বপ স্থৃতি জড়িত থাকে, তাহাই সাধনভক্তির অঙ্গ বলিয়। 


পরিগণিত হইতে পারে৷ এজন্য সাধন্ভক্তির অঙ্গ অনেক |. 


শ্রীমন্‌ মহাপ্রতুও বলিয়াছেন 
.. বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার ৷ 
সাধনভক্তির বহু অঙ্গ থাকিলেও নয়টা অই শ্রেষ্ঠ'। শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রতৃও বলিয়াছেন = 
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি 
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাঁশক্তি । চৈঃ চঃ ৩৪1৬৫ 


এই নববিধা ভক্তির কথা ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহলাদের মুখে শ্রীমদ্‌- 


ভাগৃবতে এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে ₹_ 
শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। 
অঙ্চনং বন্দনং দাস্যং সধ্যমাত্মনিবেদনম্‌।। 
ইতি পুংসাপিতা বিষ্ণৌ ভক্ডিশ্চেন্নবলক্ষণ|। 
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তনসন্তেৎধীতমুত্তমম্‌1৭1৫1২৩-২৪ 
গুরুগৃহে অধ্যয়ন-সমাণ্তির পরে প্রহলাদ যখন পিতার 
চরণে যাইয়া প্রণত হইলেন, তখন তাহার পিতা. দৈত্যরাঁজ 


হিরণ্যকশিপু তাহাকে আশীর্বাদ ও সেহভরে আলিঙ্গন করিয়া: 


বলিলেন__“বৎস,-এতকাল গুরুগৃহে থাকিয়া যাহ! শিখিয়াছ, 
তাহার মধ্যে উত্তম যাহা; তাহাব কিঞ্চিৎ শুনাও দেখি |” 


রী্রীমানাদা 


[২য় বৰ্ষ, ৮ম সংখ্য! 


তখন প্রহলাদ উক্ত শ্লোকের কথাগুলি বলিয়াছিলেন ; এই 
শ্লোকটীর মৰ্ম্ম এইরূপ-_ ভগবানের নাম-ূপ-গুণ-লীলাদির 
শ্রবণ, কীর্তন ও ম্মরণ ভগবানেব পাদসেবন অৰ্থাৎ খুব প্রীতির 
সহিত সেবা, অৰ্চ্চন, বন্দন, দান্ত, সখ্য ও আত্মনিবেদন__এই 


_নববিধ! ভক্তি প্রথমতঃ ভগবানে সাক্ষাৎ অপিত হইয়া তাহার 


পরে কোনও ব্যক্তিকর্তৃক যদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে 
তাহাই উত্তম অধ্যয়ন। প্রহ্লাদের উক্তির তাৎপৰ্য এই ষে__ 
সর্বোত্তম অধ্যয়নের যাহা ফল, এইরূপ শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠান 
যিনি করেন, ও অনুষ্ঠান দ্বারাই তিনি সেই ফল পাইতে 
পারেন। যাহা হউক, আমাদের অমুসন্ধেয় কিন্ত ভক্তি- 
অঙ্গ; এই শ্লোকে শ্রবণ কীর্তনাদি নয়টা অনুষ্ঠানের কথা 
বলা হইয়াছে এবং এই নয়টী অঙ্গ কিরূপে অসিত হইলে 
ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানরূপে পরিগণিত হইতে পাবে, তাহাও 
বলা হইয়াছে ৷ এইগুলি যে কোনওরূপে অনুষ্ঠিত হইলেই বে 
উত্তমা-ভক্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহা নয়; অমুষ্ঠানের 
পূৰ্ব্বে যদি এই অঙ্গগুলি ভগবানে অপিত হর, তারপরে 
অনুষ্টিত হয়, তাহা হইলেই ভক্তি-নঙ্গের অনুষ্ঠানরূপে গণ্য 
হইতে পারে। অর্পণেরও আবার একটা রকম আছে-_ 
অর্পণ করিতে হইবে “অদ্বা সাক্ষাত্রূপে, - ফলরূপে বা 
পরম্পরারূপে নহে। শ্রবণকীর্ভনাদির ফল অর্পণ না করিয়া 
সাক্ষাৎ শ্রবণ-কীর্ভনাদিই ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে। 
ফল অর্পণ করিলে কৰ্ম্মাঙ্গের অনুষ্ঠানের তুল্য হইয়া যাইবে, 
ভক্তি-অঙ্গ হইবে না । তাৎপৰ্য্য এই ঃ--“এ সমস্ত শুবণ- 
কীর্নাদি ভগবানেরই নিমিত্ত, ভগবানেরই প্রীতির নিমিত্ত, 
আমার ধৰ্ম্মাৰ্থাদি লাভের নিমিত্ত নহে, আমার ইহকালের 
বা পরকালের কোনওরপ সুখের নিমিত্ত নহে” এইরূপ 


. ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া.যদি কেহ শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তি- 


অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন-_কিন্তু আগে শ্রবণ-কীর্তনাদি করিয়া 
পরে সেই শ্রবণ-কীর্তনাদির ফলমাত্র ভগবানে অর্পণ করার 
কথা যদি তাঁহার মনেও না জাগে, তাহা হইলেই বলা যায় 
যে, তিনি আগে ততসমস্ত ভগবানে অর্পণ করিয়া পরে 
তৎসমস্তের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। শ্রবণ-কীর্তনাদি ভগ- 
বানেরই জিনিষ, যেহেতু তৎসমন্ত তাহার প্রীতির সাধন; 
তাহাবই জিনিসের দ্বারা তাহার সেবক আমি তাহার প্রীতি - 


= 


অগ্রহায়ণ ১৩৫০ ]. 


সাধনের চেষ্টা করিতেছি-_এরূপ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া 
শ্রবণ-কীর্তনাদির অনুষ্ঠান করিলেই সেই অনুষ্ঠান শুদ্ধা-ভক্তির 


অঙ্গ হয়। আহার সকলেরই প্রয়োজন ; আহারের আয়োজনও = 


সকলেই করিয়া থাকে । কিন্তু ইহার মধ্যে দুই রকমের লোক 
আছে। এক-_যাঁহারা নিজেদের ভজন্ত রান্নাদি করিয়া থাইতে 
বসিয়া ভগবানের নামে নিবেদন করে । আঁর- যাহারা 
রাম্নাদিই করে ভগবানের জন্য; ভগবানের অন্ত রাধিয়া 
সমস্তই ভগবানের ভোগে নিবেদন করিয়! পরে প্রসাদ গ্রহণ 
করে ।(১) প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের--আগে অনুষ্ঠান, পরে 
ভগবানে অর্পণ । শেষোক্ত ব্যক্তিগণের_আগে অর্পণ, 
পরে অহুষ্ঠান। ভগবানের জন্ত রানা করে ভগবানেরই 


. জিনিস ; সুতরাং সমস্ত জ্রিনিম পূর্বেই ভগবানে অৰ্পিত হইয়া 


গিয়াছে। বরান্নাদির অনুষ্ঠান পরে। ভোগ নিবেদন__ 
বস্তুতঃ সর্বপ্রথম অর্পণ নহে। প্প্রভু, তোমারই জিনিস, 


তোমারই উদ্লেশ্যে তোমারই ভৃত্য রাধিয়া আনিয়াছে, কৃপা = 


করিয়া গ্রহণ কর”-__ইহাই নিবেদনের তাৎপর্য ; সুতরাং 


ইহা সর্বপ্রথম অৰ্পণ নহে; ইহা অৰ্পিত বস্তুর সংস্কারপূৰ্ব্বক = 


সম্মুখে আনয়ন) ইহাও অমুষ্ঠানই, সমৰ্পণের পরবর্তী অনুষ্ঠান । 

যাহা হউক, এই নববিধা ভক্তির সমস্ত অঙ্গের অনুষ্ঠানই 
যে অবশ্য কর্তব্য, তাহা নয় । উল্লিখিত শ্লোকের টাকায় 
জীঙীব গোস্বামী লিখিয়াছেন--“তত্র নবলক্ষণে সমুচ্টয়ো 
নাবশ্তকঃ| একেনৈবাজেন সাধ্যাব্যভিচারশ্রবণাৎ।” শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুও বলিয়াছেন__“এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু 


. অঙ্গ। নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥৮ চৈঃ চা ২২২। 


৭৬ || যাঁহার যেই অঙ্গে শ্রদ্ধা ও রুচি জন্মে, তিনি সেই 
অঙ্গের অচ্ুষ্ঠান করিতে পারেন ; একাধিক অঙ্গের অশুষ্ঠানও 
শাস্ত্ৰসন্মত। তবে যিনি যে অঙ্গেরই অনুষ্ঠান করুন না 


_ কেন, তাহার সঙ্গে যেন দ্বীয়ভাবের অনুকূল ভগবৎ-স্থৃতি 


জড়িত থাকে; তাহা না হইলে-- 
_ বহ জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীৰ্ত্তন । 
‘তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন || বৈঃ বঃ ১৮ ১৫ 





ভক্তি - 


8৯১ 


নববিধ| ভক্তির মধ্যে আবার নামসংকীৰ্ত্তনই শ্রেষ্ঠ! 
জ্ৰীমন্‌ মহাপ্রভু বলিয়াছেন _ 

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-_নববিধা ভক্তি | 

কৃষ্ণপ্ৰেম;. কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ 

তারমধ্যে সর্কশেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্তন । 

নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন || চৈঃ চঃ ৩1৪।৬৫-৬ 
অন্যত্রও তিনি বলিয়াছেন 

এক কৃষ্ণনাম করে সর্বপাপক্ষয়। 

নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ 

দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে । 

জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সভারে উদ্ধারে ॥ 

আনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয় । 

চিত্ত আকধিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ৷ চৈঃচঃ ২১৫।১০৮-১০ 
নামের মহিমা স্ধগবেদের বিষ্ণুহক্তেও দৃষ্ট হয় :--- 
_ তমু স্তোতারঃ পূর্ব্যং য্থাবিদখতস্য 

গর্ভং জন্য! পিপর্তন। 
আস্য জানস্তো নাম চিদ্বিবক্তন্‌ ্‌ 
মহন্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ॥১।২২।১৫৬।/৩* 

-সায়নাচাধ্যক্ৃতব্যাখ্যাসুসারে উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য এইরূপ-_ 
হে স্তবকারিগণ, বিষ্ণু অনাদিসিদ্ধ, ভাহা হইতেই যজ্ঞের 
অথবা জলের উৎপত্তি, তিনিই যজ্জরূপে অবস্থিত । কাহারও 
বর বা অন্ুগ্রহলাভাদির অপেক্ষায় নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া না 
থাকিরা জন্দ্বারা আপনা হইতেই ( অর্থাৎ জন্মহেতু যে জীবন 
লাভ করিয়াছে, সেই জীবনব্যাপী স্তোত্রাদিারা নিজের 
চেষ্টাতেই) তোমরা সেই বিষ্ণুর প্রীতি বিধান কর- যাহাতে 
তোমরা তাহার মাহাত্ম অবগত হইতে পার। অধিক্ত 
সেই সর্বাত্মা মহান্ুভবে বিষ্ণুর নাম চিৎ (তৎ-জড়, অপ্ৰাকৃত), 
সকলেরই নমনীয় (প্রণম্য ) এবং সৰ্ব্বপুক্লষাৰ্থপ্ৰদ ইহা অবগত 
হইয়া তোমরা সম্যক্রূপে তাহার নাম কীর্তন কর। অথবা 
সকলের স্বর্গীপবর্গসাধন যজ্ঞাদি, বা সেই যজ্ঞাদির উপকরণ, 








(১) উমদ্ভগবদ্পী তায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন-_ 
“যত করোধি যদশ্রাসি যজ্কুহোধি নদাসি ষৎ । 
বস্তপন্তসি কৌস্ডেয় তৎকুরুন্ব মদর্পপম্‌ 1 ৯২৭ 


এবং যাহা কিছু তপস্যা কর_ তৎসমন্ত আমাতে অৰ্পণ কর । ভগবানের এই আদেশ পালন করিয়া ধীহারা অনিবেদিত 
কিছু গ্রহণ করেন না, এস্থলে কেবল তাহাদের কথাই বলা হইয়াছে। 


8৯২ 


অথবা সেই যজ্ঞাদির, অধিষ্টাত| দেবতা--এ সমস্ত সেই 
" বিষ্রই পরিণাম, ইহা সম্যক্রূপে অবগত হইয়া-তোমরা 
তাহার স্তব কর। হে বিষ্ণো, হে সর্ধাশ্বক'দেব, উত্তমরূপে 
যেন তোমার স্ততি করিতে পারি, . ইহাই প্রার্থনা 
করি। ৷ 
উল্লিখিত খক্‌-মন্রটার দ্বিতীয়ার্দের-ব্যাখ্যা শ্রীজীব' গোস্বামী 
তৎকৃত ভগবৎ-সন্দর্ভে এইরূপ করিয়াছেন-_ হে বিষ্ণো, তব 
নাম চিৎ চিৎস্বরূপং অতএব মহঃ শ্বপ্রকাশরূপম্।: তম্মাৎ 
অস্য.নায় আ ঈষৎ অপি জানস্তঃ নতু সম্যক উচ্চারমাহাত্মাদি 
পুরস্কারেণ তথাপি বিবক্তন ক্রবাঁণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাস- 
মাত্রং কুর্বাণাঃ সুমতিং ত্বদ্বিযয়াং বিদ্যাং ভজ্ঞাঁমহে প্রাগ,মঃ ॥--- 
হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎ ( চৈতম্কন্বর্ূপ ) এবং সে জন্ত 
তাহা মহঃ (স্বয়ংপ্রকাশ); সেই হেতু সেই নামের ঈষৎ মহিমা 
জানিয়াও (উচ্চারণাদি ও. মাহাত্ম্যাদি পৃর্ণভাবে না জানিয়াও) 
নামের কেবল অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করিলেও তোমাবিষয়ক 
বিদ্যা আমরা-লাভ করিতে পারিব। 
এইরূপে থঁগ্‌বেদ হইতে জানা গেল--ভগবানের নাম 
কীর্তন সর্ধপুকঘার্থঘ্দ্ধির উপায়, নামকীর্তনের প্রভাবেই 
ভগবদ্বিষয়িনী বিদ্যা বা ভক্তি লাভ হইতে.পাঁরে। আরও 
জান! গেল-_নাম চৈতন্তস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, অপ্রাকৃত ! 
পরবর্তী শাস্ত্রে বেদের এই কথাই পরিশ্ফুটরূপে বিকৃত 
হইয়াছে ;--- 
নাম চিস্তামণিঃ কৃষ্ণ্চৈতন্রসবিগ্রহঃ | 
. পূর্ণ? গুদ্ধো নিত্যমুক্তোংভিন্নত্বায়ামনামিনোঃ ৷৷ 
-ভ র,. সি, ১২1১০৮। পদ্মপুরাণবচন |. 
নাম ও নামীর ভেদ: নাই বলিষা- ভগবানের নাম ভগ- 
বাঁনেরই 'গ্চায় চৈতন্তরসবিগ্রহ, সর্কশক্তিপূর্ণ, মায়াগন্ধশৃষ্ 
(গুদ্ধ)' নিত্যমুক্ত এবং চিন্তামণিবৎ সৰ্ব্বাভীষ্টপ্ৰদ । 
ভগবান্‌ চিৎ-স্বরূপ এবং স্বপ্রকাশ ; নাম ও চিৎ-শ্বরূপ 
. এবং স্বপ্রকাশ ৷ তাই নাম ও নামীর অভেদ'| 
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীল| বৃন্দ । 
কৃষ্ণের স্বরূপসম সব চিদানন্দ ৷৷ চৈঃ চঃ ২1১৭৷১৩০ 
প্রাকৃত বস্ধব নামের ন্তায় ভগবয়াষ জড় অক্ষরের সমষ্ট 
“মাত্র নহে; নাম চিত্স্ক্্প, আনন্দহ্বরূপ, নাম একটা 


শ্রীপ্রীমা-দাদা। 


লা 


[ ২য় বর্ দম্‌ সংখ্যা 


মহাশক্ি। এই নামরূপ মহাশক্তি নামা! ভগবানকে পর্য্স্ত 
আকর্ষণ করিতে সমর্থ । 

অগ্নির দাহিকাশক্তির কথা না'জানিরাঁও তাহাতে হাত 
দিলেই যেমন হাত পুড়িয়া যায়, তজ্ৰপ নামের. মাহাত্ম্য সম্যক্‌ 
না জানিয়াও নামের অক্ষর মাত্ৰ উচ্চারণ করিলেই পুরুষার্থ 
লাভ'হইতে,পারে। যে হেতু অগ্নির দাহিক| শক্তির ন্ীয়, 
পুরুষার্থ প্রদত্তও নামের স্বরূপগত ধৰ্ম্ম। ভগবানের "নাম 
চৈতত্ন্বরূপ বলিয়াই ইহা সম্ভব ত 

উপরে উদ্ধত খাক্‌-মস্ত্ৰের ভাষে সায় নাচার্য্য বলিয়াছেন-- 
যজ্ঞাদি এবং যজ্ঞাদির উপকরণাদি সমস্তই ভগবানের পরিণাম? 
ইহা হইতে জানা ঘায়'শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনাঙ্গও ভগবানেরই 
পরিণাম ৷৷ ভগবানের নাম কিন্তু তাহার পরিণামমাত্র নহে; 
নাম ভগবানেরই এক খ্বরূপ ; যেহেতু নাম চৈতন্তম্বরূপ, 
স্বপ্ৰকাশ । 

নামের এই সমস্ত. স্বর্নপগৃত অসাধারণত্ববশতঃই সাধনাঙগ- 
হিসাবে নামসন্কীর্ভনের শ্রেষ্টত্ব। 

বৃহম্নারদীয় পুরাণ কলিতে নামসন্ীর্তনের আবার: বিশেষ 
ব্যবস্থা করিয়াছেন :₹-- 

হরের্নাম,হরের্নাম।হরের্নামৈব কেবলম্‌। 
_ কলো নাস্ত্ের নাস্ত্েব নাস্ত্েব গতিরগ্যথা।।। 
* শ্রীমদ্ভাগবতও অনুরূপ,কথাই বলেন। 

নামনক্কীর্তনের, মাহাত্ম্য. সম্বন্ধে" শ্রীমন্‌ - মহাপ্ৰদু 
বলিয়াছেন . 

* চেতোদর্পণমার্জজনং ভবমহাদাবাশ্সিনির্বাপ্রণং 
শ্রেয়টকৈরব চক্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্‌ ) 
আননদাঞুধিবর্ঘনং প্রতিপদং পূৰ্ণামৃতাস্বাদনং 
সর্বাত্মন্নাপনং পরং বিজয়তে শ্ররুষণসন্কীর্তনম্‌ ৷ 

_ যাহা! চিন্তরূপ দর্পণকে মাঞ্জিত করে (অর্থাৎ যাহাদ্বারা 
চিত্তের দুৰ্ব্বাসনাসমূহ দূরীভূত হয়), যাহ! সংসারতাপুরূপ মহা- 
দাবানলকে নির্বাপিত করে, যাহা. মঙ্গলরূপ ‘কীমুদীকৈ 
জ্যোতসা-বিতরণ করে (অর্থাৎ যাহা সর্বপ্রকার মঙ্গলের 


' উৎকর্ষ সাধন করে), যাহ! শিগ্তারূপ বধূর প্রাণস্বরূপ (অর্থাৎ 


যাহাস্থার! তত্বজ্জান বাঁ ভক্তি হৃদয়ে স্কুরিত, বিকাশিত, এবং 
রক্ষিত হয় ), যাহা আনন্দসমুদ্রকে বঞ্ধিত করে, যাহার প্রতি 


অগ্রহায়ণ ১৩৫০ ] 
পদেই পূৰ্ণামৃতের আর্বাদন__-সকল রসেরই আস্বাদন পাওয়া 


যায় এবং যাহা সর্কাত্মতৃপ্তিজনক ( অর্থাৎ মন-আদি সমস্ত 


ইন্দরিয়ের তৃপ্তিবিধায়ক )--সেই গুীৰুষ্ণসঙ্কার্্তন সর্কোৎকর্ষে 
জয়যুক্ত হউক । 
এস্থলে “কৃষসন্ীর্তন” বলিতে যে কেবল “কৃষ্ণ” এই 
নামেরই কীর্ভনের কথ! বলা হইয়াছে, তাহা নয়। পূর্বেই 
বলা হইয়াছে, ভূমারসস্বরূপবস্ত ভগবান্‌ সর্ধচিত্বাকর্ষক 
বলিয়া তাহাকে কৃষ্ণ বলা হয়। যেই নামেই তাহাকে ডাকা 
হউক না কেন, তাঁহাতেই কৃষ্ণত্ব বা আকর্ষকত্ব আছে; 
সুতরাং কৃষ্ণসঙ্ীৰ্্তন বলিতে সর্বচিত্তাকর্ষক ভগবানের থে 
কোনও নামের কীর্তনই সুচিত হইতেছে । শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু 
একথা পরিস্ফুট করিয়াই অন্ত এক শ্লোকে বলিয়াছেন £--- 
| নায্নামকারি বহুধ| নিজসর্বপৃক্তি- 
স্তব্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। 
ভগবান বহুপ্রকারে নিজ নাম প্রচার করিয়াছেন ৷ 
সেই সমস্ত নামে আবার নিজের সমস্ত শক্তিও অর্পণ করিয়|- 
ছেন। সেই নামের স্মরণ বিষয়ে সময় সম্বন্ধীয় কোনও 
নিয়মও নাই! 
কুষ্দাস কবিরাজ গোস্বামী এইর্ূপে ইহার অনুবাদ 
করিয়াছেন £-- 
অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার । 
ক্কপাতে করিল বহু-নামের প্রচার ॥ 
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম' লয় । 
কালদেশ-নিয়ম নাহি সৰ্ব্বসিদ্ধি হয় ৷৷ 
সর্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ ৷ 
চৈ চঃ ৩/২০1১৩-১৫ 
জগতে সকল লোকের বাসন| বা রুচি সমান নহে; এক 
একজন এক এক বিষয় কামনা করেন। ভগবানের একই 
নামে সকলের রুচিও হয় ন|--এক একজন এক এক নামে 
প্রীতি পাঁন্‌। তাই তাঁহাদের প্রতি কৃপা করিয়া পরমকরুণ 
ভগবান্‌ নিজের অনেক রকম নাম প্রকট করিয়াছেন_ বেন 
ধাহার যে নাম ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পাঁরেন। “এবংৰতঃ 
স্প্রিয়নামকীর্ত্যা”-__ ইত্যাদি শ্লোকে শীমদ্ভাগবতেও নিজের 
প্রিয় নাম কীর্তনের ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। 
২ 


ভক্তি . 


৪৯৩ 


ন|মস্কীর্তনের অন্তান্ত সুবিধাব কথাও এস্থলে বলা 
হইয়াছে । যে কোনও লোক, যে কোনও সময়, যে কোনও 
অবস্থাতেই স্বীয় অভীষ্ট নাম কীর্তন করিতে পারেন। নাম 
গ্রহণের নিমিত্ত কোনও নিয়মের আঁদেশও ভগবান রাখেন 
নাই-_থাইতে বসিয়া গুইতে যাইয়া কি শুইয়া শুইয়াই, 
পবিত্র স্থানে হউক কিম্বা অপবিত্র স্থানেই হউক-যে কোনও 
স্থানেই হউক না কেন, কি্বা যে কোনও সময়েই হউক না 
কেন- শ্রীভগবানের নাম কীর্তন করিলেই সর্ধাতীষ্ট সিদ্ধ 
হইতে পারে। ভক্তিমার্গের সাধারণ বিধানই এই যে . 
“সূর্বদেশ-কাঁল-পাত্র-দশাতে ব্যাপ্তি যার।” নামসঙ্ধীর্তনে 
যে দীক্ষা পুরশ্চ্য্যাবিধিরও অপেক্ষা নাই, তাহা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে । নামীর স্তায় নামও কোনও বিধি-নিষেধের অধীন 
নহেন ; যেহেতু নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া উভয়েই 
স্বতন্ত্ৰ । 

যাহা হউক, ভক্তি-অঙ্গের এন কষ্ট বিশেষ কিছু 
নাই; বিশেষতঃ নামসন্থীর্তনে কোনও অসুবিধাই নাই; 


অত্যন্ত সহজ । কিন্তু চিন্তে ভক্তির আবির্তাব সহজ নয়; 


কারণ যে চিত্তে ইহকালের বা পরকালের সুথভোগের বাসনা, 
এমন কি মুক্তির বাসনা কিছুমাত্র থাকিবে, সেই চিত্তে 
ভক্তির আসন হইতে পারে না ৷ 
SEE ৰ ক জর 
শক্ত । ভোগবাসন ত্যাগ করা যায় না) এমনও হয় কোনও 
ভোগবাসনা ত্যাগ করিতে চাহিলে প্রাণ ফাটিয়া যাওয়ার মত = 
যেন দুখ হয়) কেহ ভোগবাসনা ত্যাগ করার উপদেশ 
দিলে তার প্রতি মনটা বেশ অপ্রসন্ন হইয়া পড়ে। আপনা 
হইতে যে বাসন! একটু অপ্রসন্ন হইবে, তাহাও আশা করা 
যায় না। কোনও এক সাধক দুঃখ করিয়াই যেন 
বলিয়াছেন £-- ৷ 
কামাদীনাং কতি ন কতিধা 
পালিতা দুনিদেশ! 
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা 
| ‘ন ত্রপা নোপশাস্তিঃ ॥ | 
-_আমি কামাদির কত ছুণিদেশ কত প্রকারেই না 


পালন করিলাম, তথাপি আমার প্রতি তাঁহাদের দয়! হইল 


৪৯৪ 
না; দয়া.করিতে অসমৰ্থ হইয়া তাহারা লজ্জিত হইল না, 
তাহাদের দাসত্ব হইতে আমাকে অব্যাহতিও দিল না । 

এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, এই ভাগ্যবান সাধক 
কামাদির দাসত্ব করিতে একেবারেই অনিচ্ছুক; অথচ 
তাহাদের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইতেও ভয় পায়েন, 
পাছে তাহারা আবার ধরিয়া আনিয়া দাসত্বেব কঠোরতর 
নিগড় পরাইয়া দেয়। হঠাৎ ভগবৎ কৃপায় যেন একটা 
সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থানের সন্ধান পাইয়া তিনি প্রার্থনা 
জানাইলেন £--- 

উৎস্জ্যেতান্‌ অথ যদুপতে 


“__ সাষ্গতং লন্ধবুদ্ধিঃ 
ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং 
মাং নিষুভক্ষ্াাজদাস্তে ॥ 


--হে যদুপতি এখন আমি তোমাব কৃপায় বুঝিতে 
পারিয়াছি, তোমার এ অভয় চরণই নিরাপদ আশ্রয় ) তাই 
আমি সেই কামাদিকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার অভয় 


চরণে শরণ নিলাম, কামাদির দাসত্ব ছাড়াইয়| তুমি আমায় 


তোমার নিজদান্তে নিযোজিত করা। 

তধনই কোনও সাধক ,নিজেকে কৃতাৰ্থ জ্ঞান করিতে 
পারিবেন, যখন সেই ভাগ্যবান্‌ সাধকের স্তায় কামাদির 
ছুৰ্ণিদেশ পাঁলনে তাহার বিতৃষ্ণা জম্মিবে, ‘যখন দেহ দৈহিক 


সুখের--ইহকাঁলের ও পরকালের' ভোগম্বখের বাসনাব = 


শ্রীতীমা-দাদ! 


[ ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 
প্রতি ভ্রক্ষেপ না করিয়া তিনিও ভগবানের অভয় চরণে 


.শরণ লইতে পারিবেন এবং প্রহলাদের ভাষায় অকপট চিত্তে 


বলিতে পারিবেন := 
_-হে প্রভো, আমার কর্মফল অনুসারে আমাকে সহস্র 
সহস্র যোনিতেই জন্মগ্ৰহণ করিতে হইবে; তাহা হইতে 
অব্যাহতি আমি চাইনা, আমার কৰ্ম্মের ফল আমিই ভোগ 
করিব ; কিন্তু প্ৰভো, দয়! করিয়া ইহা করিও--ষখন যে 
অবস্থাতেই থাকিনা কেন, তোমার চরণে যেন অচ্যুতা ভক্তি 
থাকে; বিষয়ী লোকের বিষয়ে যেরূপ অবিচ্ছিন্ন আশক্তি 
থাকে, তোমাতেও সেরূপ অবিচ্ছিন্ন রতি ষেন আমার 
হৃদয়ে সর্ধদ1 বর্তমান থাকে । 
আরও ষখন অকপট চিত্তে তিনি বলিতে পারিবেন £-- 
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং 
_ কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে 
ভবতাদ্‌ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ৷ 
ধন জন নাহি মাগে! কবিতা-সুন্দরী । 
শুত্ব-ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি ॥ 
হে পরম কৃপালু, 
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম | 
তোমার সেবক করে! তোমার সেবক ॥ * 





* গত মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে কুমিল্লা ব্রাক্ম-মন্দিরে পঠিত । 


ফুল বলে ‘আমি বড়’, তুলসী বলে “আমি” ৷ 
“দুই-ই: আমার সমান প্রিয়'_কহেন জগৎ স্বামী ॥ 
“বড়-ছোট-ডেদ-বিচারে ঝগড়া করে যারা । 

৪ আমার প্রাণে দিয়েছে ব্যথা মিথ্যা কয়ে তারা ৷৷” 


০০ 


রূপ-সনীতন ও দ্ৰীজীব 


( পূর্ধবান্থদরণ ) - 
(৭). 


প্রভু প্রয়াগে দশদিন দশাশ্বমেধধাটে থাকিয়া গ্রুপকে 
শক্তি-সঞ্চার করিয়া শিক্ষা দিলেন। এই শক্তি-সঞ্চার 
্রক্রিয়াটী কি? ইহা অতি সহঙ্গ। সেটী কি? না-- 
ভালবাম|। ভাঙ্গবাসার মত প্রবল শক্তি ক্রিজগতে আর 
নাই। ইহাতে পর আপন হইয়া যায়। ভালবাসার 
দোষ-দর্শন থাকে না। ভালবাসা দ্বারা মান্যকে-_মাহ্্ষ 
কেন, পশুপক্ষী যাবতীয় জীবকে বিনামূল্যে ক্রয় করা যায়। 
ভালবাসা দ্বারা যখন কাহাকেও আত্মসাৎ করা হয়, তখন 
তাহার মধ্যে, যিনি ভালবাসেন তাঁহার ভাবসমূহ আপনা 
হইতে সঞ্চারিত হয়। জীপ ও সনাতনকে দিয়া প্রতুর 
পশ্চিম-ভারতবর্ষে তথা সমগ্র জগতকে জানাইতে হইবে যে, 
শ্রীভগবান্‌ প্রেমন্বরূপ, তিনি দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা নহেন বা 
পাপ-পুণ্যের বিচারক নহেন,_তিনি সকলকেই নিবিচারে 
ভালবাসেন। রূপসনাতন ছিলেন ঘোর বিষয়ী, ব্ৰাহ্মণ 
হইয়া শ্েচ্ছাচার করিয়াছেন, লোকের উপর অনেক 
অত্যাচার করিয়াছেন) কিন্ত, তাই বলিয়া প্রভু তাহাদিগকে 


কৰ্ম্মফল প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় রাখিয়া দিলেন না, অথবা " 


পুনরায় সৎকৰ্ম্ম করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়া প্রভুর কৃপা পাওয়ার 
যোগ্যতা অর্জনের জন্য সময়ের অপেক্ষা করিতে বলিলেন 
না। প্রভু স্বয়ং রামকেলি গ্রামে যাইয়া তাহাদিগকে 
আত্মসাৎ করিলেন । 

কলিকাতা ওভারটুন হলে রেভারেণ্ড কালীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বক্তৃতা দিতে শুনিয়াছি। তিনি 
বলিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় = 
ছুষ্কৃতাং আসিলেন, কিন্তু যীশু আসিয়া বলিলেন 
‘whoever cometh unto me, I in nowise cast 
him ০৪৮ অর্থাৎ, যেই আমার কাছে আসুক না, 
আমি তাহাকে কিছুতেই পরিহার করি না। তিনি যদি 
শ্রীগৌরাক্গের কথা জানিতেন যে; জীবকে- উদ্ধারের -নিমিত্ত 
প্রভুর কাছে যাইতে হয় নাই, জীব ত চিরবহির্খূখ, সে 


যাইতে পারিবেই বা কেন ? যাওয়ার জন্ত তাহার আকাত্খাই বা 
হইবে কেন? তিনি যদি জানিতেন-_শ্রগৌরাঙ্গই স্বয়ং 
জীবের দুয়ারে দুয়ারে যাইয়া ভালবাসা দ্বারা সকলকেই উদ্ধার 
বা আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাহা হইলে আর তাহার 
যীশুধৃষ্টের অমুগত হইতে হইত না, জীগৌৱাঙ্ের " "আহগতো্যে 
প্ৰেমধৰ্ম্ম যাজন করিয়া জীবন ধন্য করিতেন। তিনি যদি 
জানিতেন শ্রীগৌবাঙ্গ প্রেমস্বরূপ, প্রেমময় এবং অদৌধদর্শা, 
তাহা হইলে আর তিনি কর্ম্মকলবাদময় খ্ৰীষ্টীয় গ্রন্থের 
অনন্তকাল স্বৰ্গ বা অনন্তকাল নরকভোগের মতবাদ গ্রহণ 
করিতেন না, পঞ্চমপুরুযার্থ যে প্রেম তাহারই অনুশীলন 
করিয়া জীবন মধুময় করিতেন, এবং তাহার মত খধিতুল্য 
ব্যক্তি দ্বারা পাশ্চাত্যদেশে বিশুদ্ধ প্রেমধর্দ বিস্তার লাভ করিত 
ও সেই দেশের লোক সুশীতল হইত। 

মহাপ্রভু শীরূপকে আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে দিলেন 
কি? দিলেন তাহার প্রধান সম্পত্তি প্রেম-_প্রেমই 
শ্রীভগবানের সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ সম্পদ্‌। শ্রীরূপের কাছে প্রত 
চাহিলেন কি? চাহিলেন, শ্রীরূপ যেন এই সম্পত্তি নিখিচারে 
জনে জনে বিতরণ করেন। শ্রীরূপ সমৃদ্ধিশালী লোক 
ছিলেন ৷ প্রভু মঠ বা আশ্রম স্থাপনের জন্ত তাঁহার নিকট 
টাকা-কড়ি চাহিলেন না, বা বার্ষিক কিছ মাসিক গুরুদক্লিণ 
ররাদ্দ করিয়া দিলেন না, অথবা তাহাকে খত্বিকপদবাচ্য 


'করিয়! গ্রামে গ্রামে শিয় করিবার জন্ত প্রেরণ করিলেন না 


এবং প্র শিল্পের নিকট হইতে দক্ষিণা আদায় করিয়া উহার 
ভাগ তাহাকে পাঠাইয়! দেওয়ার জন্ত আদেশ দিলেন না। 
মহাপ্রভু দিলেন প্রেম, পাইলেন প্রেম। নিজেও ইহা 
বিতরণ করিলেন, ভক্তগণকে দিয়াও বিতরণ করাইলেন। 
ইহাই হইল প্রভুর শক্তিসঞ্চার। এইরূপ তিনি এক একটা 
ভক্তকে একটা জীবস্ত মঠ করিলেন, - উহা অষ্তাপি বর্তমান 
এবং চি-কাল উহার অস্তিত্ব থাকিবে । 

প্রভু ্ীরূপকে বলিতেছেন--“প্ল্প 1 ভক্তিরসামৃতসিন্ধ 


৪8৯৬ 


পারাবার শৃন্, গভীর ; অতলম্পর্শী | তোমাকে চাখাইতে 
তাহার এক বিন্দু কহিতেছি ৷ 
শীন্মহা ্রতু শীূপকে যাহা কহিয়াছেন, তাহাই কৃষ্ণদাস 
কবিরাজ গোস্বামী তাহাব প্রচৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যখণ্ডে 
উনবিংশ পরিচ্ছেদে মদনমোহনের আজ্ঞায় লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। প্রভু এই যে ভক্কিরসামৃতসিন্ধুব কথ! শ্রীরূপকে 
কহিলেন, ইহার পর ক্ৃষ্ণলীলামুতের কথাই বলিয়াছেন। 
রসিকভক্ত কবিরাজ গোস্বামীর রসবিচার ও তাহার রসাম্বাদন 
বড়ই অপূৰ্ব্ব এই কথা বর্ণনা করার বহুপূৰ্ব্বে আদিখণ্ডে 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদের শেষভাগে তিনি বলিয়া রাখিয়াছেন-_. 
গৌরলীলামৃতসিন্ধ অপার অগাধ ৷ 
কে করিতে পারে তাহা অবগাহ-সাঁধ ॥ 
তাহার মাধুরীগন্ধে লুন্ধ হয় মন ! 
__ অতএব তটে বহি’ চাখি এক কণ ॥ 
এই কথা কবিরাজ গোস্বামী লিখিলেন বটে, কিন্তু 
লেখাইলেন মদনমোহন । গোস্বামীপাদ নিজেই বলিয়াছেন 


এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন । 
আমার লিখন ষেন শুকের পঠন ॥ 


সুতরাং উপরি উক্ত ও পয়ারের অর্থ এই দাড়া যে, 
মদনমোহন গৌরলীলামৃতসিন্ধুর এক কণ! নিজে চাখিয়া__ 
* কবিরাজ-গোত্বামীকে দিয়া চাথাইতেছেন এবং জীবগণের 
'চাঁখিবাঁর জন্ত উহা গ্রন্থকার দ্বারা রাখিয়া দিতেছেন, আর 
এদিকে শ্রীগোরাঁঙ্গ কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধুব এক বিন্দু নিজে 
" শাখিয়া, শ্রীরূপকে দিয়! চাখাইতেছেন ও তাহা জীবের অন্ত 
' রাখিয়া দিতেছেন এখানে দেখা যায়, গৌর যে হিসাবে 
‘কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণ সেই হিসাবে গৌরভক্ত। আর বস্তুতঃ তিনি 
নিজে নিজের রস আস্বাদন না করিলে অপরে পাইবে 
কিরূপে ? তাই কৃষ্ণ গৌরলীলা আস্বাদন করিলেন, গৌব 
কৃষ্ণলীলা! আস্বাদন করিলেন; ইহাই কবিরাজ গোস্বামীব 
বক্তব্য । সাধে কি ঠাকুব নরোভ্তম বলিয়াছেন 
'_" কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকতমাব৷ 
যিহো কৈল চৈতম্তচরিত ৷ 


গৌরগোবিন্দ-লীলা শুনিতে গলয়ে শীন! 
তাহাতে না হৈল মোর চিত ৷৷ 


শ্রীশ্রীমা-দাদা 


[ ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


গৌর-ও গোরিন্দলীলা শীচৈতম্যচবিতামৃতে যুগপৎ আস্বাত্য। 

আর একটী কথা বড়ই রসাত্বক। শ্রীকৃষ ও 
শ্রীগৌবাঙ্গের প্রত্যেকেরই লীলা ছুইভাগে বিভক্ত--আদি 
ও অন্ত্য। শ্রীকুষ্েব আদিলীলা ব্রক্রধামে, শ্রীগৌরাঙ্গের 
আদিলীলা নবদ্বীপধামে। শ্রীকৃষ্ণের ' অন্তালীলা ব্রজের 
বাহিবে, শ্রীগৌরাঙ্গের অন্ত্যলীল| নবদ্বীপেৰ বাহিরে। 
জীগৌবাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা, অর্থাৎ শীরাধাব কৃষ্ণবিরহ- 
লীলা হইতে ব্রজমাধুরী বিকাশ করিলেন ও বরাধাকষ্ণবুগল 
মিলনের নিত্যতা স্থাপন কবিলেন। শ্রীকঃও ভ্ীগৌরাজের 
অস্ত্যলীলা, অর্থাৎ, শ্রীবিক্ুপ্রিয়াব গৌরবিরহলীলা হইতে 
নদীয়ামাধুবী বিকাশ করিলেন ও নিত্য গৌৰবিষ্ণুপ্ৰিয়াযুগল- 
মিলন স্থাপন করিলেন। বিশেষ অন্ত্নিবিষ্টচিত্তে ধিনিই 
উচৈতন্থচ্লিতামৃত গ্ৰন্থ পাঠ করিবেন, তিনিই ইহা স্বীকার 
করিবেন ।* এইজন্তই শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ঞবগণের প্রভুর 
শেষলীল1 গুনিবার আকাঙ্খা এবং তাহা লিখিবাঁর জন্য 
শীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে বৈষ্ণবগণের আদেশ ও 
স্বয়ং মদনমোহনের আজ্ঞা-মালা প্রদান । 

এ যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদোক্ত গৌরলীলামৃতসিদ্ধুর কথা 
বলা হইল, কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীর উহা আগেই লিখিয়া 
রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, গৌরলীলামৃতসিম্ুর কথা আস্বাদন 


= না করিতে পারিলে কৃষ্ণলীলামৃতসিদ্ধুব বিন্দু আস্বাদন করা 


অসম্ভব । সুতরাং উভয় লীলাই যুগপৎ আস্বান্ধ। 
কুষ্ণলীলামৃতরসাস্বাদনে যেমন শ্রীরাধাকে বাদ দেওয়া যায় 
না, গৌরলীলামৃতসিন্ধুর কণা আব্বাদনেও তদ্ৰপ শ্রীবিষু- 
প্রিয়াকে বাদ দেওয়া যায় না, তাহা হইলে অর্দকুকুটাবৎ 
সকল পণ্ড হইয়া ষায়। শ্রীল ঠাকুর মহাঁশষের গৌর- 
গোবিন্দলীলা বলিতেও গোবিন্দলীলায় যেমন বাঁধাগোবিন্দ- 
লীলা বুঝায়, গৌরলীলা বলিতেও তেমন গৌরবিষ্ণুপ্রিযালীলা 
বুঝায় । লোকে রাম অবতাব কৃষ্ণ অবতার বলে, .সীতারাম 
অবতার বা রাধাকুষ্ণ অব্তাঁৰ বলে না। সীতা ও 
রাধা তত্তৎলীলার কেন্দ্র। গৌবলীলীয়ও তদ্ৰূপ--জীবিষ্ণু- 


- প্রিয়া গৌবলীলার কেন্দ্ৰ । 


শ্রীবূপ-শিক্ষা বড়ই কঠিন। ইহাতে প্রবেশ করিতে 


. অনেকেই ভয় পাষেন ৷ কিন্ত, শ্রীগৌরাক্গ কৃপাময়, পতিত- 
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অগ্রহায়ণ ১৩৫" ] 
পাবন, প্রেমময়, অদোষদর্শা, এই সত্য মনে রাখিলে, 
অর্থাৎ, গৌরভজন করিলে আর ভয় থাকে না । 
প্রভু তারপর শ্রীন্পকে বলিলেন, 'তরহ্গাস্থ অনন্ত 
জীবগণ চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করে ।? 
বিষুপুরাণে পাওয়া যায় £__ 
জলজা নবলক্ষাণি স্থাবর! লক্ষবিংশতিঃ | রি 
কময়ো ক্রসংখ্যকাঃ পধিণঃ দশলক্ষকম্‌ ॥ 
ত্ৰিংশলক্ষাণি পশবশ্চতুৰ্লক্ষাণি মামুষাঃ । 
অর্থাৎ, জলজ যোনিতে নয়লক্ষবার, স্থাবর (বৃক্ষলতাদি ) 
যোনিতে বিশ লক্ষ বার, কৃমিষোনিতে এগারলক্ষবাঁর, পক্ষী 
ন্গলে দশ লক্ষ বার, পশু জন্মে, ত্রিশ লক্ষবার, মান্ষযোনিতে 
চারিলক্ষ বার, (৯+২০+১১+-১০+৩০+৪-৮৪ ). 


*  চৌরাশীলক্ষ যোনিতে জীব ভ্রমণ করে। 


কর্ম্ফলবাদীরা ব্যাখ্যা করেন যে কৰ্ম্মফল অনুসারে 
এইরূপ জন্মজন্মস্তর হয়, এমন কি, মাহুষও নিয়ষোনিতে 


রূপ-সনাতন ও শ্রীজীব 


৪৯৭ 


পূৰ্ব্বেই বলিয়াছেন, *বিশ্ব-প্রেমে ভরপুর করিবার জন্যই আমি - 
বিশ্বস্তর নাম ধারণ করিয়াছি ।” শ্রুতিতেও শ্ভগবাঁনের 
“বিশ্বন্তর: নাম পাওয়া যায়, তাহা কেবল এই অবতারেই 
প্রকাশ আর কোন অবতার বিশ্বস্তর বলিয়া আধ্যাত 
নহেন। এই বিশ্বন্তর নামের অর্থ প্রভু স্বয়ং বলিলেন ও 
কার্য্যতঃও দেখাইলেন। আবার বাস্থদেব দত্ত সকলের 
পাপ নিজের স্কন্ধে লইয়া অনস্তকোটি জীবের উদ্ধার 
জীপ্ৰভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রভু বলিয়াছিলেন, 
জীব উদ্ধার হইবে, বাশ্রদেবের পাঁপভোগ বা নিরয়গমন 
করিতে হইবে নাঁ। প্রভুর লীলায় এইরূপ শত সহজ 
দৃষ্টান্ত পাওয়া ষায়। যেমন প্রভু, তেমনই তাহার পার্ধদগণ ; 
নিত্যানন্দ অদ্বৈতৈর ত কথাই নাই। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ত 
জীবের হিত কাঁমনায়ই বিরহ বরণ করিয়া লইলেন। সুতরাং 
গৌর্ভজ্জনে কৰ্ম্মফলবিচার, বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ এ সব 
প্রশ্নই উঠিবার অবকাশ নাই তাই বলিতেছিলাম, 
গৌরবস্তটীর সহিত পরিচয় হইলে রূপ শিক্ষার কাঠিন্ত আর 


জন্মগ্রহণ করিতে পারে। এ ত বড় ভয়েরই কথা! মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করিতে পারে না। 
কিন্ত, প্রভু এখানে কৰ্ম্মফলের কথা কহিলেন না। তিনি | ক্রমশঃ 


অন্ন-নমস্ত! 


তিনবার নাওয়া একবার খাওয়া বিষ্ণুর আদেশ হল, 
একবার নাইতে তিনবার খেতে গরুড় বলে গেল 
পেটের জ্বালায় রোগের জ্বলায় তাইত হাহাকার 
বিষ্ণুর আদেশ পালন করা উচিত প্রতীকার। 


সপ 


শ্রীল রসিক বিদ্যাভূষণের “আত্ম-নিবেদন” 


(পূৰ্ব্বাসসরণ ) 
ডাঃ সরসিলাল সরকার 


তিনি একটী বাঁজদ্রোহ মামলার উল্লেখ করিয়া 
বলিয়াছেন £--এই মোকদ্দমায় যে ১৯০টী আসামীকে 
উপস্থাপিত করা হইয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকের হৃদয় 
স্বাৰ্থশূন্ত ছিল। উহাদের হৃদয়ে স্বাৰ্থেব গন্ধমান্রও ছিল না। 
গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অৰ্্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছেন, অতকিত 
অনৃশ্তভাবে ঠিক সেই উপদেশেই যেন ইহাদের জীবন গঠিত 
হইয়াছিল। 

অনািত কৰ্ম্মফলং কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম করোতিয়ঃ | 
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরপির্ণ চাক্রিয় ।৮ 

“আত্মনিবেন” গ্রন্থে এই দেশম়েবকগণকে “কৰ্ম্মযোগী 
সন্ন্যাসী” “মহাত্যাগী’ ও “মহাযোগী”? প্রভৃতি আখ্যা 
দেওয়া হইয়াছে। যদিও ইহারা ভগবান মানেন না, কিন্তু 
তাহাতে যে তাহাদের সাধনাব কিছু দোষ স্পর্শ করে নাই, 
যেন ইহাই বুঝাইবার জন্ত বিস্বাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের 
মলাটের উপর মুগুক উপনিষদের একটি শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে_-“ভগবান” 
প্রভৃতি নাম ও উপান্তের কোন একটা রূপ কল্পনা করিয়া 
সাধনা করিলেই যে যথার্থ সাধনা হয়, তাহা নয়! অসীম 
সমুদ্রে যেমন নানা নদী নানা পথে গিয়া নামন্ূপের অতীতে 
মিশ্রিত হয়, সেইরূপ বিদ্বান নামরূপ বিমুক্ত হইয়া সেই 
পরাত্পর পুরুষে মিলিত হয়। রাঁধিয়ার দেশসেব কগণের 
জীবনী যেভাবে “আত্মনিবেদন” গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, সে 
বর্ণনা যে উচ্ছ্থাসময় ইহাতে সন্দেহ নাই । মনস্তত্বেব মতে 
এইরূপ উচগ্কাসের মূলে বিশেষ একটা কারণ বর্তমান থাকে । 
সোফিয়া পেরোভস্কিয়ার জীবনী বর্ণনায় এই উচ্ছ্বাস যেন 
ূর্ণমাত্রায় প্রকট হইয়াছে। মহাপুক্লষের পত্রে সোফিয়ার 
রূপের সম্বন্ধে যে ভাবে বর্ণনা আছে তাহা বৈষ্ণব-সাঁধকগণকে 
. শ্রীমতী রাধার রূপ বৰ্ণনাই স্মরণ করাইয়া দেয়। দেশেব 
জন্ত দেশপ্রাণা সোফিয়ার সৰ্ব্বত্যাগ যে শরকৃষ্ণপ্রাণ! রাধিকার 


চরণে নিবেদনের অঙু্রপ__ইহাই যেন গ্রস্থকারের হৃদয়ে 
প্রতিভাত হইয়াছে। কিশোবী সোফিয়া ভিতরে যেন 
তিনি সেই ব্রঞ্জকিশোরীরই দর্শন পাইয়াছেন। সোফিয়া 
সম্বন্ধে গ্রন্থকাবের উক্তিগুলি যদি তাহারই ভাষায় তুলিয়া 
দেওয়া সম্ভব হইত তাহা হইলে আমরা তাহার সেই উদ্দীপনা" 
ময়ী অপূৰ্ব্ব অনভূতি ও পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ রচনা তুপিয়| দিয়া এই 
সর্কত্যাগিনী দেশসেবিকার সম্বন্ধে তাহার যাহা অভিমত 
তাহা পাঠকদিগকে বুঝাইতে চেষ্ট! করিতাঁম। বৈষ্ণবধৰ্ম্মে 
*দুস্ত্যক্প আর্ধ্যপথ”ঃ বলিয়া যে একটি কথা আছে তাঁহার, 
ভাবার্থ লোকামুমোদিত পন্থা; অর্থাৎ যে পথে অখ্যাতির 
ভয় নাই বরং খ্যাতি লাভেরই সন্সাবনা আছে। অনেক 
কিছু ত্যাগ করিয়াও লোকে প্রতিষ্ঠার মোহ ত্যাগ করিতে 
পারে না। কিন্তু বৈষ্ণব-সাধনাঁয় এই প্রতিষ্ঠার মোহ 
ত্যাগ করাই সর্কপ্রধান কথা! কুলগৌরব, ধনগৌরব, 
পদ-মর্যাদা ও সাধুৰ্বের খ্যাতি__এই সমস্ত ত্যাগ করিরা 
অধ্যাতিকে শিরোভূষণ কর! যে কত কঠিন তাহা একটু 
ভাবিলেই বুঝা যায়। শ্রীদতী রাধিকা রাঁজনন্দিনী, সোফিয়াও 
অতি সন্ত্রান্তবংশের কন্তা |  সোঁফিয়ার পিতা সেপ্ট-পিটাস- 
বর্গের গতর্ণর-জেনারেল ছিলেন। কিন্তু আভিজাত্যের 
গৌরব ও ধনীকন্তার বিলাসময় জীবনযাত্রা তাহার-নিকট 
অতি তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। তিনি এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া 
সেই পথে যাত্রা করিলেন, যে পথে অগৌরব ও দারুণ দুঃখ = 
সহা করিতে হইবে। শ্রীমতী রাধিকাও বলিয়াছিলেন 
“প্রেম কবে বন্ধুয়ার সনে, আমার ফিরতে হবে বনে বনে, 
ভূজ্জঙ্গ কণ্টক পঙ্ক মাঝে |” 

আর আমরা বিস্তাভূষণ মহাশযের জীবনেও দেখিতে পাই 
তিনি অতি সম্থান্ত পণ্ডিত ও শাক্তবংশের সন্তান হইয়াও 
বংশগরিম| তুচ্ছ করিয়া দীনাতিদীন বৈষ্ণব-সাধকরূপে জীবন- 
পাত করিয়াই নিজের জীবনকে চরিতার্থ ভাবিয়াছিলেন। 


কুল, মান, স্বণা, লক্জা, ভয় প্রভৃতি যাহা কিছু সমস্ত শীর্ণ রাসিয়ার বৈপ্লবিকগণের জীবন সন্ধে বিস্তাভূষণ মহাশয় 


অগ্রহায়ণ ১৩৫০ ] 


বলিয়াছেন, “তাঁহাদের ইতিহাস-__এক বিশাল আগ্নেয়গিরির 
ইতিহাস”? (১৭৩ পৃষ্ঠা ) তাহাদের সহিত আমাদের দেশের, 
রাজনৈতিক নেতৃবর্সের সম্বন্ধে তুলনা করিয়া বিস্যাতূষণ 
মহাশয় বলিয়াছেন-_ “বাজদ্রোহের বড়ঘন্ত্কারীদের যে বিপুল 
শ্রম ও চিন্তা করিতে হয়, ভারতবাসী রাজনীতিক নেতার! 
স্বপ্নেও সেরূপ শ্রম ও চিন্তা করিতে পারিবেন না। কোমল 
কুন্গুম শধ্যায় শয়ান থাকিয়া, তাকিয়াম ঠেস দিয়া 
আঁলবোলার নলে ঠোট সংযোগ করিয়া তাত্রকুটের ধুম পান 
করিতে করিতে এবং আকাশ-কুস্থমের তন্দ্ৰা দেখিতে 
দেখিতে কেহ কখনও দেশের দুরবস্থা দূর করিতে পারে না ৷” 
রাপিয়ার বিপ্লবী দেশসেবকগণের জীবন যে কত কঠোর 
তপস্তাময় ‘আত্মনিবেদন’ গ্রন্থে আমরা তাহার আভাস 
পাই। সোফিয়া একদিকে স্নেহময়ী পরছুঃখে দ্ৰবীভূত-হৃদয়| 
সরল! বালিকার স্তার় কোমলপ্রাণা। আবার অপর 
দিকে তিনি বজ্ের স্তায় দৃঢ় ও মহাশক্তিময়ী। গ্রন্থকার 
তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন_“সোফিয়ার হৃদয় কুম্ম- 
সুকুমার ছিল, কুসুমের ন্যাযই তাহার সেই কুম্বম- 
কোমল দেহে ও কুস্ম-কোমল . হৃদয়ে লৌহের স্তায় 
দৃঢ়তা ও সিংহের স্তায় ভীষণ পরাক্রম লুক্কায়িত থাকিত, 
প্রয়োজন হইলেই তাহ! প্রকাশিত হইয়া পড়িত। দানব- 


যুদ্ধে ভগবতী দেবীর ন্তায় নিরন্তর ছুর্দমনীয় প্রোদ্যমে - 


তিনি কাঁধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ। হইতেন। তিনি দধিটী মুনীর 
স্কায় দেশের চরণে নিজের দেহ, মন, প্রাণ__এমন কি নিজের 
আত্মা পর্য্যন্ত নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন। দেশহিত 
হজ্জের পবিত্র হোমানল' কি প্রকারে নিরস্তর প্রজ্জলিত 
রাখিতে হয় তাহ! তিনি ভালরূপেই জানিতেন। তিনি 
সাগ্রিক ব্রাহ্মণের স্ার এই রাষ্ট্রবিপ্লব যজ্ঞে দীক্ষিত! ছিলেন ৷ 
তিনি'কেবল কৰ্ত্তব্যকৰ্ম্ম মনে করিয়া উহা করিতেন না, 
নিরস্তর নিযুক্ত ছিল 1" (আত্মনিবেদন ১৭ পৃ) সোফিয়া এই 
আত্মত্যাগের মহাশক্তির প্রেরণা কোথা হইতে লীভ :করিলেন? 
গ্রন্থকার সে সম্বন্ধে বলিতেছেন ষে-ভাবে বিভাবিত 
করিয় স্বয়ং ‘ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রিয়সখা অঙ্ঞুনকে 
কুরুক্ষেত্রের: রণক্ষেত্ৰ' জাতি ও আত্মীয় স্বজনের" বধ- 


জীল রসিক বিভাত্ষণের “আত্ম নিবেদন” = 


৪৯৯ 


সাধনার্থ উত্তেজিত ও উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন এ ক্ষেত্রেও 
যে সেই চক্ৰীর নীরব-প্রেরণা ও নীরব-শক্তিসঞ্চার ছিল 
ন|--তাহা| বলা যায় না। তাহার বিধান-রহস্ত যানববুদ্ধির 
সঅগম্য ৷ সোফিয়ার শক্তিসাধন অমানুষিক ও অলৌকিক = 
তাই মনে হয়, উহা বুঝি চক্রধর পার্থসারধিরই প্রয়োজনীয় 
প্ররোচনা ও নিগুঢ় প্রেরণা (আত্মনিবেদন ১৮১ পৃষ্ঠা ) 
জগতে অপাধিব ও আশ্চব্য ব্যাপার কখনও কখনও 
বটিতে দেখা যায়। অষ্টাদশবর্ষীয়া কুমারী জোয়ান অব. 
আর্ক দিব্যদর্শন পাইয়া অদ্ভূতশক্তি লাভ . করিয়াছিলেন, সেই 
পক্তিবলে তিনি নিমজ্জমান ফ্রান্স-তরণীর কর্ণধারত্ব গ্রহণ 
করিয়া দেশের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন- ইহা একটি 
খ্রতিহাসিক ঘটনা । খৃষ্টান সাধুগণের এবং আমাদের 
দেশের সধকগণের এইরূপ দিব্যদর্শনের বহু কাহিনী আমরা 
শুনিয়াছি। এই আত্মনিবেদন গ্রন্থেও একস্থানে গ্রীকৃষ্ণ- 
সাধিকার দিব্যদর্শন লাভের বিষয় লিখিত হইয়াছে । এই 
সকল দিব্যদর্শনের ভিতর মনস্তত্বের একটি বিশেষ ক্রিয়া 
নিহিত আছে । এই দিব্যদর্শন অনেক সময় জীবনের 
গতিকে একেবারে পরিবত্তিত করিয়া দেয়। দারুণ উম্মার্গ 
পথগামী পলের জীবন একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং 
তিনি সাধুপল হইলেন” _ইহাঁর ভিতরেও দিব্যদর্শনের প্রভাব 
ছিল বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য মনম্তত্ব-বিজ্ঞানের 
আলোচনার মধ্যে জ্যোতিঃদৰ্শন, ইষ্টমুৰ্ডি দর্শন প্রভৃতি ঘটনার 
উল্লেখ আছে। উলিয়াম জেদস্‌ লিখিত ভেরাইটিস অব. 
রিলিজাস এক্সপিরিয়ান্দ, (Varieties of Religious 
2xperience) নামক বিখ্যাত পুস্তক হইতে এইরূপ একটা 
ঘটনার উল্লেখ করিতেছি_ পৃ ২২০--২২৬)। আযালফন্সো 
বাচিস্বরণ (Alphonso - Ratisborne) - একজন 
ইহুদী ৷ তাঁহার বড় ভাই ক্যাথলিক খৃষ্টানধৰ্ম্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, এজন্ত আ্যালফান্সো' ভ্রাতার উপর 
অসন্তষ্ট ছিলেন৷ নিজের ধর্মেও তাহার বিশ্বাস ছিল 
না। উনত্রিশ বৎসর বয়সে রোম 'নগরে আসিয়া 
একজন ফরাসী ভদ্রলোকের সহিত তাহার পরিচয় হয়। এই 
ব্যক্তি ক্যাথলিক ধৰ্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আযালফন্সোর 
মনেও" ধর্মভাব জাগ্রত করিবার জন্তও চেষ্টা করিতে 


Ed 
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লাগিলেন। তিনি পদকে অঙ্কিত বীশু-জননীর একটা মুর্তি 
আলফনসোকে উপহার দিলেন। এইরূপ মূর্তি ধাশ্মিকদের 
নিকট অতি পবিত্র পূজার বস্তরূপে পরিগণিত হইত। কিন্তু 
আলফন্সো যেন উপহাসের ভাবেই মৃত্তি সম্বলিত পদকটা 
গ্রহণ করিলেন,_-এবং হাসিয়া বলিলেন, “বেশ, আপনার 
প্রদত্ত এই পদক আমি গলায় ঝুলাইষা রাখিব।” এই 
পদকের সঙ্গে ফরাসী ভদ্রলোক আলফনসোকে একটি ছোট 
পুস্তিকও দিয়াছিলেন। এই পুস্তিকাঁয় কুমারী দেবীর 
উপাসনার কয়েকটী স্তোত্ৰ ও মন্ত্র লিখিত ছিল। 
আ[লফন্সো নিজের সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে 
যদিও তিনি হাসি-ঠা্টার ভাবেই এই পদক গ্রহণ করিয়া 
গলায় পরিয়াছিলেন, কিন্তু উপাসনার মন্ত্রগুলি যেন তাহার 
মধ্যে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া গেল, তিনি হাসিয়া উড়াইতে 
চাহিলেও মন্ত্রের উক্তিগুলি মন হইতে দূর করিতে পারিলেন 
না। ইহার পর তাঁহার জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটিল 
যাহাতে তাহার জীবনের ধারা একেবারে পরিবন্তিত হইয়া 
গেল। এই ঘটনার পূর্বরাত্রে তিনি একটি কাঁলরংয়ের 
ক্রুশ স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, এ কুশে বী শধুষ্ের মুত্তি ছিল না 
স্বপ্নে যেন তাহার মুখচাঁপার মত হইয়াছিল এবং তিনি 
জাগিয়া উঠিয়াছিলেন। পরদিন দ্বিপ্রহর পধ্যস্ত তিনি 
প্রতিদিনের মতই স্বচ্ছন্দ মনে ছিলেন, কোন ভাবনার লেশ 
মাত্ৰও তাহার মনে ছিল না। ইহার পরের ঘটনাটি সম্বন্ধে 
আলফন্সে। তাহার বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, জেমস্‌ 
এ পত্রে বর্ণিত অংশটা উদ্ধত করিয়াছেন। আমরা অতি 
স্ঙ্েপে সেই পত্রাংশের ভাবার্থ এখানে দিলাম ৷ আলফন্সো 
লিখিয়াছেন,”_-” দিন যদি কেহ আমাকে বলিত-আলফন্সে! 
আর কিছুক্ষণ পরেই যীশুকে তুমি তোমার ঈশ্বর এবং 
_ জ্রাণকর্তা বলিয়া উপাসনা করিবে, কিছুক্ষণ পরেই একটি 
দরিত্রের ভজনালয়ে ( মেথডিষ্ট চার্চ) গিয়া মাটির উপর উপুড় 
হইয়া পড়িবে এবং একজন ধর্মযাজকের পদতলে পড়িয়া 
বুক চাপড়াইবে। তোমার জক-জমক, সুখবিলাস তোমার 
পরিবারবর্গের ভালবাসা, আত্মীয় বন্ধুদের নিকট প্রাপ্য শ্রদ্ধা 
সম্মান, তোমার সকল ধনসম্পদ ও সর্বস্ব, ইহুদী জাতির 
প্রতি তোমার আঁকর্ষণ,_এমন কি যদি প্রয়োজন হয় তাহা 


শ্রীশ্রীমা-দাদা 
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প্রণয়িনীকে পধ্যন্ত ত্যাগ করিবে। ধীশুখৃষ্টকে ভক্তি করা 


"ও তাহার অনুবর্তী হইয়া এবং মরণকাল পর্য্যস্ত তাঁহার জন্ত 


ক্রণ বহন করা»_ ইহা ভিন্ন তোমার জীবনে আর কোন 


‘উদ্দেশ্য থাকিবে ন| | এইরূপ ঘটা যে আমার পক্ষে সম্ভব 


একথা যে ভাবিতে পারে তাহাকে আমি বন্ধ পাগল অপেক্ষাও 
নির্বোধ মনে করিতাম। কিন্তু বর্তমানে এই নির্বোধত্বই 
আমার পক্ষে একমাত্র জ্ঞান ও সুখ । 

“দ্বিপ্রহবে যখন আমি ভোজনালয় হইতে আহার শেষ 
করিয়া বাহিরে আসিয়াছি তখন সেই ফরাসী ভদ্রলোক 
গাড়ী করিয়া আসিতে ছিলেন । তিনি আমাকে দেখিয়া 
গাড়ী থামাইরা আমাকেও গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহার সঙ্গে 
বেড়াইতে যাইবার জন্ত আহ্বান করিলেন।. এন্ডিয়া 
নামে একটি গির্জার কাছে গাড়ী পৌছিলে তিনি গাড়ী 
থামাইয়া বলিলেন, _-“এখানে আমার একটু কাজ আছে 

তিনি গাড়ী হইতে নামিলে আমিও গাড়ীতে বসিয়া 
না থাকিয়া তাহার সঙ্গে গির্জায় প্রবেশ করিলাম। এই 
গিৰ্জ্জাটি একটি দীনদরিদ্রগণের ধর্শশালা। মনোবোগ্ন 
আকর্ষণ করিবার যত তাহার ভিতর কিছুই নাই ৷ আমার 
মনে কোন বিশেষ চিন্তাও ছিল না। কিন্তু হঠাৎ কি যে হইল 
কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। একটি কাল রঙের কুকুর 
বেড়াইতেছিল দেখিয়াছিলাম ৷ এই কথাটি মাত্র মনে পড়ে, 
-_কুকুরটি যেন অদৃশ্য হইয়া গেল, গির্জ্জাও যেন আমার 
চোখের সন্মুখ হইতে লুপ্ত হইয়া গেল, আমি আর কিছুই 
দেখিতে পাইতেছিলাম ন|। * * * * *& 

সত্য কথা বলিতে গেলে আমি কেবল একটিমাত্র 
বস্তুই দেখিতেছিলাম, কিন্তু হে ভগবান, আমি কেমন 
করিয়া আমার সেই দর্শনীয় বস্তুর বিষয় বলিতে পারি। 
কৃথা দিয়া তাহা ব্যক্ত করা যায় না| বর্ণনা তাহা যতই 
উচ্চন্তরের হউক না কেন এই অব্যক্ত সত্যকে প্রকাশ 
করিতে পারিবে না । 

“আমি মাটিতে লুটাইয়া পড়িলাম, আমার দুই চক্ষু জলে 
ভাসিয়া গিয়াছে । আমার মন যেন কোথায় চলিয়া 
গিয়াছে। আমি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলাম। ভদ্রমহোদয় আমার 
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সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিলেন | তাঁহার প্রশ্নের আমি কোন 
উত্তরই দিতে পাঁরিলাম না, শেষে আমার বুকে যে ভারজিন 
(80) মূৰ্ত্তি অঙ্কিত পদক ঝুলিতেছিল তাহাই টানিয়া বাহির 
করিলাম । এই মূর্তি হইতে কি আভা! ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। 
আহা, তুমিই | ( অর্থাৎ এই ভাবে ধীশু জননী কুমারী মেরী 
তাহাকে দিব্যমূর্তিতে দর্শন দিয়াছিলেন') এবং এই দর্শনই 
তাহার জীবনের গতি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্থিত হইয়া গেল। 
মনের কোন গভীর স্তরে এই সকল দর্শনের মূল রহস্য 
সংগ্ুধ থাকে তাহ! আমরা জানিনা । কিন্তু দেখিতে পাই 
এই দর্শনের ভিতর দিয়া যেন একটি বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত 
হয়। অনেক জটিল সমস্যা ইহার ভিতর দিয়াই সমাধান 
হইয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বিমূঢ় অৰ্জ্জুন গ্ৰীকৃষ্ণের 
উপদেশ বাণীতেও যখন প্রবুদ্ধ হইতে পারিতেছিলেন না, 
কেবল এই কথাটিই বার বার তীাহার' মনকে আহত 
করিতেছিল, “এই যে অতিপুজ্য পিতামহ ভীষ্ম, আর এই 
যে আমার পূজনীয় অন্ত্রগুরু দ্ৰোণাচাৰ্য্য, যিনি সন্তানের স্ায় 
আমাকে অস্ত্রশিক্ষা দিশ্বাছেন কি করিয়া আমি ইহাদের 
উপর শরাঘাত করিব ?” তখন সেই মহারণক্ষেত্রে শ্রীরুষ্ণ 


ব্যক্তিগত জীবনের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বজগতের ভিতর * 


দিয়া জগন্নাথের সাধনায় আত্মসমর্পণ করিবার সাহসও আকামা 
উদ্বোধিত করে তখনই যে সে দর্শন সার্থকতা লাভ করে 
ইহাতে সন্দেহ নাই! আর যখন আমাদের সাধনা ব্যক্তিগত 
অমুভূতির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, যথন আমাদের ধর্মভাব কেবল 


ব্যক্তিগত চিত্তবিনোদনজনিত ভাববিলাস অথবা নিজের ' 


একটা আকাম্ার তৃপ্তির উপারম্বরূপ্‌. হয় তখন সে ধর্মভাবকে 
হিষ্টিরিয়াগ্রস্থ রোগীর মানসিক দুর্বলতা বলিয়া যদি অভিহিত 
করা হয় তাহা অযথাৰ্থ হয় না। “আত্মনিবেদন” গ্রন্থে 
আমরা গ্রস্থকারের গীতা ব্যাখ্যার ভিতর একটি কথা পাইয়াছি, 
শ্চক্রবর্তী শ্রীনারায়ণের সবিশেষ উপদেশে এবং শাসনে 
অর্জুনের হৃদয় হইতে তখন সেই ধর্ম্মভীরুতা অপনোদিত 
হইয়াছিল।+ বস্তুতঃ প্রকৃত ধৰ্ম্মভীকুত৷ ধণ্মভাবের ভিতর ভীরুতা 
বা দুর্বলতা স্থান পাইতে পারে. না। অলস ্বপ্নরচনার 
ভিতর দিয়া প্রকৃত ধৰ্ম্মভাব কখনও বিকাঁশ.হয় না। - 
সেইজন্ক এই দর্শনাদিরও বিভিন্ন স্তর আছে। 
578 অন্তরুতম 
অমুভূতি। অমুভূতি কোন্‌ সাধক যে কিভাবে লাভ 
করেন তাহা জানি না। জ্ঞানীশ্ৰেঠ সক্রেটিস (9০৫7:8658) 
যখন যুক্তির দ্বারা কোনও তথ্যের সমাধান করিতে পারিতেন 


_ জীল রসিক বিদ্ভাভূষণের “আত্ম-ন্বেদন” 


৫০১ 


লা তখন গভীর ধ্যানে মগ্ন হইতেন এবং সেই ধ্যানের মধ্য 
নিয়া তাহার সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজিয়া পাইতেন। 
এমন অনেক নিরীশ্বরবাদীর কথা শোনা যায় যাহারা ঈশ্বর 
ভক্তির অভিমানী তথাকথিত ধাৰ্ম্মিক হইতে অনেক উন্নত 
চরিত্র । ডেভিড হেয়ার ঈশ্বর ভক্তি লইয়া কখনও মাথা 
ঘামান নাই, কিন্ত তাহার ন্যায় প্রকৃত উন্নতমনা সচরাচর 
দেখিতে পাওয়া যায় না । ইউরোপের ক্রণোর 03220) 
স্কায়, অনেক বৈজ্ঞানিক তথাকথিত ধর্ম্মগুরুগণের 
বলপূৰ্বক ঈশ্বরকে স্বীকার .করাইবার শাসন দণ্ডের নিকট 
মাঁধানত না করিয়া অগ্নিদাহে মৃত্যুকেও হাসিমুখে স্বীকার 
করিয়া লইয়াছেন। এই যে অসত্যকে স্বীকার না করিয়া 
সত্য বলিয়া যাহা তাহারা বুঝিয়াছেন তাহার জন্য জীবন 
বিসর্জন ইহাই কি প্রকৃত পক্ষে সেই সত্য স্বরূপ ভগবানকে 
যথাৰ্থ'ভাবে শ্বীকার করা নয়? আত্মনিবেদনের গ্রন্থকার 
এই ভাবটি প্রকাশের জন্তই ভেলেরিয়ানের প্রাণদণ্ডের কাহিনী 
বর্ণনার সময় এই কথাগুলি উল্লেখ করিয়াছেন, একজন খৃষ্ট 
পুরোহিত তাহার আত্মার সৎকারের অন্ত অস্ত্যেষ্টিকালোচিত 


ক্রিয়া করাইতে উপস্থিত হইলেন। ভেলেরিয়ান সজোরে 


মাধ! নাড়িয়া তাচ্ছিল্যের: সহিত সগর্কে বলিলেন--“জীবনে 
যেমন আমি পৃথিবীর কোন শাসনকর্তীর বশ্যতা স্বীকার করি 


. নাই, মরপকালেও তেমনি স্বর্গের রাজার প্ৰভুত্ব স্বীকার 


করিতে প্রস্তুত নহি ।* 

. প্রকৃত ধৰ্ম্মভাবের যে কয়েকটি মূলকথা এই “আত্ম- 
নিবেদন” গ্রন্থে পাইয়াছি, তাহার এটি একটি বিশেষ কথা যে, 
প্রকৃত ধৰ্ম্মভাবে ভয়ের শাসন নাই আছে পরম অমুরাগে 
চ্ষেচ্ছায় আত্মবিসঙ্জজন । আরও আমরা ইহাই দেখিতে 
পাইয়াছি আত্মস্ার্থ বিসৰ্জ্জনই ধৰ্ম্মভাবের -উৎস। মহাপ্রভুর 
সাধনার ভিতর মোক্ষলাভের, কোন প্রসঙ্গ নাই, আছে 
জগতকে উন্নত করিবার কথা, আছে আচগ্াল ব্ৰাহ্মকে 
সমভাবে হরিনাম মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এক পরম প্রক্যস্ত্রে 
বাধিয়। এক করিবার কথা। বুদ্ধদেবের নিৰ্ব্বাণের অম্লভূতি 
লাত তাহার নিজের অন্ত নহে, জগতের জন্য । যখন আমরা 
আপনাকে একেবারে তুলিয়া জগতের মক্গল-সাধনার কার্যে 
ডুকিয়া যাই সেই সাধনাই আমাদের প্রকৃত সাধনা | দিব্য- 
দর্শন প্রভৃতি যখন জগতের মঙ্গল-দাধনে শক্তি-সঞ্চারক 
হয় তখন সেই দর্শনই সার্থক নতুবা তাহা কল্পনার স্বপ্নে 


- নিরর্থক ভাব বিলাসিতা মাত্র। “আত্মনিবেদন” গ্রন্থকার - 


যে রাষিয়ার দেশসাধকের কথা এত বিস্তৃত ও উচ্ছুসিত 
ভাবে সমুজ্জল লেখনী-চিত্রে চিত্রিত করিয়| গিয়াছেন তাহার 
একমাত্র কারণ এই যৈ এই মহা-বৈষ্ণবসাধক রাধিকার দেশ- 
সাধকগণকে সমধর্মী-দাধক বলিয়াই মনে প্রাণে অনুভব 
করিয়াছিলেন। 


ঃ 


নব নিযুক্ত বড়লাট লৰ্ড ওয়াভেল ভারতে পদাৰ্পণ 
করিয়াই বাংলার অন্ন্যসমস্তার প্রতি তাহার সমস্ত মনোযোগ 


অর্পণ করিয়াছেন। এবং ইতিমধ্যেই তিনি বুতুক্ষ নরনারীর 
মর্ম্ন্ধদ অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া 'গিয়াছেন। পল্লী অঞ্চলে 


খাস্তশস্ত প্রেরণের জন্ত সামরিক সাহায্যও পাওয়া যাইতেছে । 
সংবাদপত্রে অধুনাপ্রচারিত বিবৃতি ও থাত্তশন্ত বণ্টনের যে 
বিবরণ অমর! পাইতেছি তাহাতে মনে হয়, নিকট ভবিষ্যতে 
বাংলার বিশেষ করিয়া পল্লী অঞ্চলের দুর্দশা বহুলাংশে লাঘব 
হইবে ।- আগামী আমন ফসল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার 
যাহাতে ফাট্‌কাবাজ স্বার্থাম্বেসীরদল তাগ্ডবতা সুরু করিতে না 
পারে সেই দিকে সকলের সঙ্ঘবন্ধ দৃষ্টি থাকাও একান্ত 
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এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা :শ্বীয় পু'ভী স্ফীততর . 
করিবার জন্তু যেকোন পন্থা অবলম্বন করিতে পশ্চাৎপদ হয় 
_ না। এই শ্রেণীর লোক সব সময়ই থাকিবে । ইহাদিগকে 
দাবাইবার একমাত্র উপায় যদি কেহ একদান| খাস্তশস্তও 
কণ্টেপদরের অতিরিক্ত দরে না কিনেন। তবেই ইহাদের 
সকল উৎসাহ নিস্তেজ হইয়া যাইবে । 

দুর্দিন ও চাউল সংকট সত্বেও কয়েকটা অষ্টপ্রহর কীৰ্ত্তনে 
বহুলোকসমাগম ও বহুলোককে মহাঁপ্রসাদ বিতরণের খবর 
আমরা পাইয়াছি। কাউখালী (বরিশাল ) শীকৃষ্ণচন্দর চন্দ্র. 
মহাশয়ের বাটীতে গত আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ| প্রতিপদে অষ্ট- 


প্রহর নামকীর্তনের দিন স্থানীয় লঙ্গরথানার শত শত অন্ত 
"প্রার্থীরা মহাপ্রসাদ পাইবার অস্ত লঙরখানার খিচুরীর 


প্রত্যাশায় না বসিয়া চন্দ্রমহাশয়ের বাটাতে উপস্থিত হয়। 
চন্দ্রমহাশয়ও “সকলকে পরিতোষের সহিত ভোজন করান। 
প্রায় ৫ মণ চাউলের অন্ন পরিবেশন করা হয়। 





যাহারা অস্তাপি গীঞ্জীমাদাদা’ শ্রীপত্রিকা বাবদ স্বীয় 
সাহায্য পাঠান নাঁই; কৃপা করিয়। পাঠাইয়া দিয়া শ্রীপত্রিকা- 
খানি বীচাইয়া রাখুন ইহা আমাদের সনির্কন্ধ অঙ্গুরোধ। 

, জীবিধুভূষণ সরকার মহাশয় সম্পাদিত-_শ্রীল কবিরানগ 
গোস্বামি কৃত জীচৈতন্তচত্নিতামৃতর’ গৌরভ্জনাস্থগা টাকা . 
বহু পূৰ্ব্বে, প্রকাশিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু যুদ্ধ 
জনিত আত্যত্তরিক পরিস্থিতির দরুণ উহা পাঠক- 
বৃন্দ বরাবরে বাহির হইতে দেরী হইয়া গিয়াছে। আমরা ' 
আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে উক্ত শ্রীগ্রন্থের মুদ্ৰন কার্য 
শেষ হইয়াছে এবং শীঘ্মই বাহির হইবে । এইজীগ্রন্থখানি 
বাহির হইতে বিলম্ব হওয়ায় আমরা! গৌরভক্তগণের নিকট 
হইতে বহু পত্র পাইয়াছি এবং অনেকে এই শ্রীগ্রন্থথানি শীঘ্ৰ 
পাইরার জন্ গ্রবল ওৎসক্য -প্রকাশ করিয়াছেন । ইহাতে 
মনে হয় শীগ্রন্থখথানি সুধী ও বৈষ্ণব পাঠক্বুন্দের নিকট 
সমাদৃত হইবে। জীগ্রস্থথানির মূল্য প্রথমে ৫২ টাকা ধাধ্য 
হইয়াছিল; কিন্ত মুদ্ৰণ আরম্ভ হইবার-সঙ্গে সঙ্গে কাগজের - 
মূল্য বহু গুণ বাড়িয়া যাওয়ায় ও অপরাপর অনিবার্ধ্য কারণে 
প্রতিখানি গ্রন্থ ৭২ টাকার নিম্নে বিক্রয় করা সম্ভবপর হইবে 
না। আশাকরি অঙ্গগ্রাহকবৃন্দ অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়া 
স্বীয্ সংখ্যা গ্রহণ করিবেন ও সেই সুত্রে আমাদিথকে মধ্য- 
খণ্ড বনস্থ করিতে উৎসাহিত ও সাহায্য করিবেন । 


A 
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_ আউলৈভল্যূলস্বিভাস্বভ ৷ EE 
72. আদিখও ) ৰ 
১ মহাএডুর লীলীমূতের জীবন্ত আলেক্ষ্য পরলো 
ঢ় পাঠ করিতে করিতে নিতাস্ত বহিন্মুখী শুক হৃদয়ত নিগুঢ রসের সান পাইবে : 
Pic et আনন্দাশ্রু বর্ষণে মনের মালিন্য কাটিয়া যাইবে। . ' - 
__ - মুজ্য-_৭২ টাকা (ডাক মাশুলপ্যতন্ত্) 7 
প্রাপ্তিস্থান ? : জ্ৰীত্ৰীম| -দাঘ| কাৰ্য্যলিয়--ইলুহার, বরিশাল (বেঙ্গল) 
্রীশ্ীমা-দাদা শাখা কাৰ্য্যালয় ১--২২১৷২ স্ট্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড,, রুলিকাতাঁ। 
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মধ্যে জানাইতে হইবো স্ন’ মাসের কাগন্ধ ১৫ তারিখের মধ্যে না পাওয়া গেলে নিন 
করিয়া তাহাদের উত্তর সহ সেই মার ২৫'তারিখের মধ্যে আমাদের কলিকাতা অফিসে জানাইতে হইবে ০ ৷ 
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| ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দারী নহি! ১০, টার ইজি লিজা ৮: = 
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| প্রধান কার্য্যালয় £ 
ইলুহার, বরিশাল (' বেঙ্গল )। 
কলিকাতা শাখা ঃ 


২২১-২, ষ্ট্যাও ব্যাঙ্ক রোড, । 
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_ যুগ্মম্পাদক_ - 
গৌরপ্ৰেমস্ুধাৰ্িন্দু জৰীমৃণালকান্তি ঘোষ, ভক্িভূষণ । 
সাহিত্যভূষণ জীবিধুভুবণ সরকার, বি. এ. বিস্ধাবিনোদ। | 
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= = == == পতা" হী বৰজন); পাই পাই লছ 0 পানি বহু, এর হও শি ২28১: রী সী আই * 3 
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নল 
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৮ ন 
) | সৎবাদপত্রের,সমীঘোচনা ৷ -- - ৰ, 
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গীী৷-ম|-দাদ|--- (মামী সংখ্যা ) যুগ্ম-সম্পাদক নাকি ঘোষ, ভক্তিভূষণ, ও ই সরকার, বি { ধা ৰ 
৮ বিস্তাবিনোদ । 7 
ৰ মহাষ্ট্শী সংখ্যাখানি বৈজ্ঞব ধৰ্ম্ম সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এবং প্ৰেম ৪ ভক্তিমূলক রচনায় সমৃদ্ধ হয়া আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে।- বৈষ্ণব সমাজে-আলোচ্য সংখ্যাখানি বিশেষভারে সমাদৃত হইবে। এই সংখ্যাষ শীমৃণালকাস্তি-ঘোষ ভক্কিভূষণ,} 
 শ্ীশ্ীন্্ কুমার ভৌমিক, এম্‌-এ, বি এল, শ্রীরগিক মোহন: ‘বিদ্ধাভূষুণ, প্রমুৰ্ঘ “বাদে রচনা পাঠকবৰ্গকে, বহু তথ্যের! 


£ সন্ধান দিবে। |--যুগান্তর ২৪1১০1৪৩-- এ} f yl ৰ" 3) As 
". জীঞ্জী মা-দাদা--.(মায়িক পত্রিকা) জীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ-ও শো তমা সরকার বি-এ বিদ্ধাবিনো' 

॥ সম্পাদিত | মূল্য প্রতি সংখ্যা ছয় আনা । ... , 

| অগ্ৰহায়ণ সংখ্যাখানি আমরা সমালোচনার জগ পাইয়াছি। ভক্তজন ইহার মধ্যে বহু তত্ব ও তথ্যের সন্ধান পাইবেন!) . 


জীবিধুত্ষণ সরকার, জীয়াধাগোবিন্দ ন নাথ, ডাঃ স্রসীলাল স সরকার প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই সংখ্যায় লিখিয়াছেন৷ গান 
১৯1১২৪৩ ত, তত 
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৭ 3 
রস ক " ছাপ দেখে. নিলে আর ভয় যাকে না 
এ বজা রবার নেট সেতিংৰাশ ' 
| | নদি ব্যাগ - কল শান্তিনিকেতন ও অজ্স্তা ফ্লেস্কো, ইত্যদি | 
টা = বহুপ্ককার নক্সা, বিভিন্ন আকার ও-বিভিন্ন দামের,_সম্ভা অথচ মজবুত ৰ 
| “সোনার ছোপ দেওয়া :+ =: 7 
রি ₹হরেকনক্জীর--বোতাম, হাতের রোতাম, হার, চুড়ি কানের অলঙ্কার, ইত্যাদি৷ রি 
মেয়াদী সময়ের মধ্যে বণচ্ছটার পরিবর্তন হইলে বিনামূলে পরিবর্তন করা হয়। এ 
ৰ ্‌ _ ইহা 'ছাড়|-- - 
| মফঃস্বলের গ্রাহকবৃন্দের সুবিধার্থে - সর্বপ্রকার মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। ৷ 
ৰ: | হট এ 
রি _ ঢালা এজ তকাোৎ 7 
৷ _ অফিস ২২১৯ ষ্ট্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা । 


‘_ ক্কারধীনা-কি, মেছুয়াবাজীর, রী, কলিকাতা ও যাদবপুরী। ; 7 5 





অধ্যক্ষ _প্রীযোগেশচন্দ্ ঘোষ, এম্‌-এ, এফ-সি-এস্‌ (লগুন ), 
শাস্্ৰের ভূতপূৰ্ন্ম অধ্যাপক (প্রফেসার ) 


ন মকরধ্বজ । 
( বিশুদ্ধ স্বর্ধটিত ) 
প্রতি তোলা|--৫২ টাকা, সপ্তাহ--1/ আনা। 
সর্বরোগনাশক মহৌষধ | ইহা ভ্রিদোষ নাশক ৷ 
সকল রোগে মকরধবজের অমুপান বিধির পুস্তিকা--/* আনা। 


সারিবাদি সালস| ৷ 
(রেঝিষ্টার্ড ) 
প্রতি শিশি--৮/১০ আনা ৷ 
রক্ত পরিষ্কারক সর্বপ্রকার উপাদানে গ্রস্তত। এই সালসার গুণ অবৰ্ণনীয়। রক্তই আমাদের জীবন | 
রক্ত পরিষ্কার ও সতেজ থাকিলে কোন রোগের বীজাণুই সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। 
বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ। 
' প্রতি সেত্র-৩৮%০ আনা । 
সৰ্কেৎক্নষ্ট আমলকী, বংপলোচন ও ভাত উপাদানে পুরা ব্যবহার রিরা চৰনত গর্ত হর । 
ট অবলাবান্ধব যোগ ৷ 
( বেজিষ্টাৰ্ড ) + | 
ঢ় প্রতি ১৬ মাত্রা_-২। আনা| । 
্রীরোগসমূহের অব্যৰ্থ মহৌষধ ৷ ইহা সেবনে প্রদর, বাধক, পৃষ্ঠে বা কোমরে বেদনা, মাথাধরা রজোদোষ, 





মৃতসঞ্জীবনী ৷ টু 
(রেজিস্টার্ড) রা 
বড়শিশি--8॥০ টাকা, ছোটশিশি-_-২।০ টাকা ৷ 
দেহকে সুস্থ, সবল ও কৰ্ম্ম করিতে হইলে এই মৃতসঞ্জীবনী একমাত্র অবলম্বনীয় । প্রস্তুতির অবশ্য সেবনীয়। 
জর, সুতিকা, বাত, অগ্নিমান্দ্য, অজীৰ্ণ, রক্তাল্পতা, রোগান্তে দৌৰ্ব্বল্যাদিতে সৰ্ব্বদা গযোজ্য । 


sil ত , || 
টি | ( রেজিষ্টাৰ্ড ) 
নয় ৩০ বটিকাপুৰ্ণ প্রতিশিশি__-৫২ টাকা । - | 
ব্রার হী সকল পাকার সা নিবারণের সী মহ 
ন ্ । ট্‌ +? কা 
( রেজিষ্টার্ড ) ৃ | 
* প্রতি ১৬ বটা--২৷০ আনা ।-- :- *.* 
EC ভৰৰ TE অরের এইরপ উতর ৰথ আন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। 
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নারায়ণগঞ্জ ( বেঙ্গল ) 


অধ্যক্ষ +--কৃবিশেখর শচীন্দ্ৰমোহন পোদ্দার, বি, এ 
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হিন্দুজাতির অধেগিতির কারণ 
_ জীমৃণালকাস্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ ৷ 


জগতে যে কয়েকটি প্রধান ধৰ্ম্ম আছে, তন্মধ্যে হিন্দুধর্ম 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । আবার হিন্দুরা যেরূপ পারমাধিক 
উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, অপর .কোনও জাতি সেরূপ 
করিতে পারেন নাই। ফলতঃ হিন্দুধর্ম অন্তান্ত ধৰ্ম্মের মূল, 
9৮528855859, 
অন্থান্ত ধৰ্ম্মে যাহা আছে হিন্দুধৰ্ম্মে তাহা সমস্তই আছে, কিন্ত 
হিন্মুধৰ্ম্মে যাহা আছে তাহার অনেক বিষয় অপর কোন 
ধর্মে নাই । যাহারা, এক সময় পারমাধিক বিষে এইরূপ 
উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, রন জিলাক গৰণ 
দুর্দশা ও অধোগতির কারণ কি? 

ইহার কয়েকটি প্রধান কারণ বলিতেছি । সংসারের 
- বিনি কর্তা, ভাহার সন্গুণাস্থিত ও শ্বার্থশৃন্ত হওয়া আবশ্যক, 
এবং পরিবারস্থ সকলকেই তাহার সমান চক্ষে দেখা ও 
তাহাদের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হওয়া উচিত। যতদিন 


তিনি এইক্ল্প নিৰ্ম্মল ও নিঃস্বার্থ থাকিবেন, ততদিন সংসার 


অটুট থাকিবে,--সকলেই সুখে ও শাস্তিতে কাটাইবে। 
কিন্তু যেইমাত্র তীহার স্বভাবে দোষ স্পর্শ করিবে--স্বার্থপরত; 


তাহাকে ছু'ইয়া যাইবে, অমনি সোণার সংসার হইলেও তাহা. 


ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে__ছারেখারে যাইবে) . - 


গণ নিঃস্বার্থভাবে সকলকে সমন চক্ষে দেখিতেন। তাহাদের 


সুখদুঃখ নিজের সুথহুঃখ বলিয়া গণিতেন, ভান হিন্দুরা! 
নুখে স্বচ্ছনে বান করিতেছিলেন, হিন্দু-সমাঁজ একটি সোণার 
সংসার বলিয়। পরিগণিত হইত, _হিন্দুজাতির ও হিন্দুধর্মের 
উত্তরোত্তর উন্নতি-হইঁতেছিল। কিন্তু যেইমাত্র স্বার্থের দিকে 
তাহাদের দৃষ্টি পড়িল অমনি সকল বিষয়েই হিন্দুর অবনতির 
সূত্রপাত হইল। , 

পূৰ্ব্বে ষিনি সাধন-ভজন দ্বারা ভগবত জ্ঞানে অধিকারী 
সম্মানিত ও পুজনীয় হইতেন।. কিন্ত সকলের সাধন-জঙ্গন 
ও পারমাধিক বিষয় লইয়া থাকিলে সংসার চলে ন|,- আর, 
সকলে সাধন-ভজ্বন. লইয়া থাকিতেও পারে না । স্ুতরাং 
রাজ্যশাঁসন ও প্রজাপালন করিবার জন্ত রাজার, বাণিজ্য- 
ব্যবসায়ের জন্ত বণিকের,, কৃষিকার্ষ্যের জন্য কৃষকের, এবং 
এইরূপ বিভিন্ন কার্য্যের অঙ্গ বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের আবশ্তক। 
এই সকল কাৰ্য্য যাহার! করিতেন তাহার! পারমাথিক বিষয়ে, 
বড় একটা মন দিতে পারিতেন না|: সুতরাং. ষাহারা- 
পারমাথিক বিষয় লইয়া থাকিতেন, সমাজের পাঁরমার্থিক 
উন্নতির সমস্ত ভার, তাহাদের : উপর, ন্যস্ত থাকিত। 


- আর ইহাদের সংসার-যালপা নির্বাহের ভার রাজা প্রজা 
হিন্দুসমাজের দশাও সেইরূপ । যতদিন হিন্দুসমাঁজপতি- . 


প্রভৃতি অগর সকলে. কুলাইয্ন লইতেন। এইরূপে. 
হিন্দুরা সমাজ-গঠন করিয়া এবং পরস্পরকে সাহায্য 


ৰায় 


৫০৪ 


করিয়া পরম সুখন্বচ্ছন্দে বসবাস করিতেন। 

কিন্তু সমাজপতিগণ হিনদুসমাজের শীর্ষস্থানে আসীন হইয়া 
, এবং আপনাদিগকে অসীম ক্ষমতাশালী দেখিয়া, আর স্থির 
থাকিতে পারিলেন না। ক্ৰমে, স্বার্থপরতা. অলক্ষিতভাবে 
তাহাদিগকে আপন আয়ভাধীনে আনিতে লাগিল। তখন 
নিজের ও নিজ্জনের পার্থিব মঙ্গলের দিকে তাঁহাদের 
বিশেষ দৃষ্টি পড়িল; পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এই কর্তৃত্ব ও সম্মান 
উপভোগ করিবার স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল । 

তখন তাহারা আপনাদিগের সুবিধামত বেদের ব্যাখ্যা 
ও শাস্ত্ৰাদি প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বেদ প্রভৃতি 
রা 

বং পারমাধিক কাধ্যে তাহারাই পুত্রপৌত্রাদিক্রমে আধি- 
রি 


. ইহাতেও তাহাদিগের তৃপ্তি হইল না। হিন্দসমাজে 


আপনাদিগের আধিপত্য প্রবল ও অখণ্ড বাঁখিবার জন্ত ' 


তাহারা সমাজে অতি কঠোর বিধিব্যবস্থা প্রচলিত করিতে 


লাগিলেন। অন্ত কোন ধর্মাবলম্বী যাহাতে হিন্দুসমাজের - 


" গণ্তীর মধ্যে প্রবেশাধিকার ন| পায় সে পথ তরুত্ধ করিলেনই, 
* অধিকস্ত নিয়ম করিলেন,-_কোন হিন্দু স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, 
কোন প্রকারে একবার যদি হিম্দুমমাজের কোন বিধিব্যবস্থ! 
লঙ্ঘন করেন, কি হিম্দুসমাজ-বিরুদ্ধ কোন কাজ করেন, 
তাহ! হইলে তিনি: তৎক্ষণাৎ হিন্দুসমাজচ্যুত হইবেন, এবং 
কোন প্রকারেই হিন্দুপমাজে স্থান পাইবেন ন| ।_ 


সুতরাং মুসলমানেরা যখন একহাতে কোরান ও অপর: 


হাতে তরবারি লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল, তখন 
. তাহারা অতি সহঞ্জে অনেক হিন্দুকে মুস্ৰলমানধৰ্ম্মে আনয়ন 
করিতে সমর্থ হইল। মনে করুন, তাহারা একজন হিন্দুকে 
ধরিল এবং জোর করিয়া তাহাকে জলপান করাইল, আর 
সে বেচারা অমনি চিরদিনের জন্য হিন্দুসমাজচ্যুত ও জাতি- 
লষ্ট হইল+-আর . সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিবারবর্গ ও আত্মীয়- 
স্বজন;--ষাহার| তাহাকে পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন 


নাঃ তাহারাও হিন্দুদমাজ হইতে চিরকালের জন্য বিতাড়িত 
হইলেন। কেহ কেহ আবার হিন্দুসমাজে আপনাদের হীনপদ- 


দেখিয়া মুনলমানধর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। 


1 


শ্ীত্ীমা-দাদা 


[ ২য় বৰ্ষ, ৯ম সংখ্যা 


যাহাদের সমাজে এইরূপ কঠোর নিয়ম, তাহাদের ধৰ্ম্মে 
প্রচার-পদ্ধতি থাকিতে পারে না। সুতরাং হিন্দুধৰ্ম্মেও 
প্রচার-পন্ধতি- ছিল ন| ৷ ইহার ফলে হিন্দুর সংখ্যা ক্রমে 
কমিতে লাগিল, তাহারা হীনবল হইতে লাগিলেন, এবং 
সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজের বন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া 
পড়িল। খৃষ্টান, মুললমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধৰ্ম্ম অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক হইলেও, তাহাদের মধ্যে প্রচার-পদ্ধতি থাকার 
তাহাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বৌদ্ধধর্ম 
যদিও হিন্দুধর্মের একটি শাখা মাত্র, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে 
জগতের প্রায় একতৃতীয়াংশ লোক আজ বৌদদ্ধধৰ্ম্মাবলম্বী। 
মুসলমানেরা ধর্ম-গ্রচাঁরার্থে কতবার ধৰ্ম্মযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে, 
কত অর্থ ব্যয় করিয়াছে, কত শত লোক অল্লান-বদনে 
আপন জীবন দান করিয়াছে। খুষ্টানেরাও ধর্ম্-প্রচারের 
জন্য কিন! করিয়াছে ! 

. হিন্দুজাতির অধোগতির যে কয়েকটি কারণ উপরে নির্দেশ 
করিলাম, তস্িম্ন আরও একটি কারণ আছে, এবং সেইটি 
সর্বপ্রধান। খৃষ্টান, মুসলমান কি বৌদ্ধদিগের মধ্যে যেরূপ 
কয আছে, হিদুদিগের মধ্যে সেরূপ দেখা যায় না। ইহার 
একমাত্র কারণ, অন্তান্ত জাতির ন্যায় সমগ্র হিন্দুজাতি কোন; 
এক বিশেষ লক্ষ্যবস্তর অনুবর্তী নহে। 

সমগ্র থুষ্টানজাতির একমাত্র লক্ষ্যবস্তু বীশু, সমগ্র 
মুসলমানর্দিগের এইরূপ লক্ষ্যবস্তু মহম্মদ, আর: বৌদ্ধদিগের 
লক্ষ্যবস্তু বুদ্ধ। ষীশু আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র, আর -মহম্মদ 
আপনাকে ঈশ্বরের দোস্ত বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। 
তবুও থুষ্টানেরা বীশুকে এবং মুসলমানেরা মহম্মদকে তাহাদের 
সর্বেসর্বা বলিয়া বিশ্বাস করেন। "তাহারা কোন শান্ত 
জানেন না, অবতারের বদননিঃহ্ুত বাক্যই তাহাদের বেদ- 
বাক্য। এই অবতারগণ শত্তিসঞ্চারপূর্বর্ক যাহা যাহা বলিয়া 
গিয়াছেন, ভক্তগণ জীবন উৎসর্গ করিয়াও তাহা পালন করেন। 
জগতের মধ্যে যেখানে যত খৃষ্টান, যত মুসলমান বা যত বৌদ্ধ 
আছে, তাহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত হইলেও, সমস্ত খৃষ্টানের 
একমাত্র পক্ষ্যবস্ত বীশু, সমস্ত মুসলমানের একমাত্র লক্ষ্যবস্ত 
মহম্মদ এবং সমস্ত বৌদ্ধের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু বুদ্ধদেব । আর 


ৃ এই সমস্ত খৃষ্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধ এক একটা হুত্রে গাথা । 


পৌষ ১৩৫০ ] , 


ইহাদের ধৰ্ম্ম আধুনিক ও 'তবকথা স্থূল হইলেও, ইহারা 
আপনাপন সম্প্ৰদায়ে এইরূপ এক একজন মহাপুরুষ পাইয়া- 
- ছিলেন বলিয়া, ইহাদের মধ্যে এইরূপ একাগ্রতা সম্ভবপর 


হইয়াছে । এইরূপ কোন লক্ষ্যবস্তু, আদর্শস্বল কি শক্তিধর; 


মহাপুরুষ আপনাদিগের মধ্যে ন! পাইলে কখন কোন জাতি 
ধৰ্ম্ম-জীবনের উন্নতি করিতে পারে না। আর ধর্শজীবনের 
উন্নতি ব্যতীত কোন জাতিই সর্ব-বিষয়ে উন্নতি-সধিন করিতে 
পাৰে না। মি 

আমাদের এখন ফেরুপ শোচনীয় অবস্থা তাহাতে সমগ্র 
'হিন্দুজাতির একজন আদর্শ মহীপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ না 
করিলে আমরা সৰ্ব্বপ্ৰকারে পারমাধিক ও প্রঁহিক উন্নতি 


'লাভ করিতে পাঁরিব ন| । এই মহাঁপুরুষের অস্ত আমাদের ' 


অন্তত্র যাইতে হইবে না। সাঁড়ে চারিশত বৎসর পূৰ্ব্বে তিনি 
এই বঙ্গদেশে শীধাম নবদ্বীপে অবতীৰ্ণ হইয়াছিলেন। ঢিং 
আমাদের মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ। | 
জারির 
দোস্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া. গিয়াছেন। আর তাহাদের 
'করিয়া সেই ধর্ম প্রচারের জন্তু আত্মোৎসর্গ করিয়া আসিতে- 
ছেন। যীশু কি মহম্মদ যাহাদের মধ্যে অবস্তীৰ্ণ হইয়াছিলেন 
তাহার! অশিক্ষিত ছিলেন । ৷ কিন্ত শ্ৰীগৌরাঙ্গ যখন অবতীৰ্ণ 
হইলেন, তখন নবদ্বীপ সৰ্ব্ব বিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়াছিল । 
বিশেষতঃ বিস্তাঁ ও ধর্মচষ্চায় ইহা শীৰ্ষস্থান অধিকার করিয়া- 
ছিল। ভাবতবিখ্যাত বাসুদেব সার্বভৌম ও প্রকাশানন্দ 
সরম্বতীর স্তায় সর্বশান্ত্রবিশারদ পঞ্ডিতগণ জীগৌরঙ্গকে 
স্বয়ং “তিনি” বলিয়া" স্বীকার ও যাকে আত্মসমর্পণ 
করিয়াছিলেন। =, 
. তাহার ধৰ্ম্মে জাত্যাভিমান, কার টিবি 
নাই। যেভক্ত সে চণ্ডাল হইলেও সর্কশেষ্ঠ, সকলের 
' পূজনীয়, এই তাহার শ্রীমুখের ব্যাখ্যা । মুসলমান হরিদাঁসকে 


| হিন্দুজাতির অধোগতির কারণ : 


৫০৫ 


তিনি শ্রেষ্ট-ভক্তদিগের মধ্যে স্থান দিরছিগেন। অনেক 
ব্ৰাহ্মণ পধ্যস্ত এই হরিদাসের শিক্পত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। 
ইরিদাস যখন দেহত্যাগ করেন তখন উপস্থিত ভক্তমাত্রেই 


তাঁহার পদরজ লইয়া মন্তকে দিয়াছিলেন। আর স্বয়ং 


মহাপ্রভু তাহার মৃতদেহ কোলে লইয়া প্রেমে উদ্দত্ত হইয়| 


. ভক্তগণসহ নৃত্য করিয়াছিলেন ।? রূপসনাতন মুসলমানদিগের 


সঙ্গে বাম করিতেন বলিয়া একরপ ল্লাতিচ্যুত 'হইয়াছিলেন। 
কিন্তু শ্রগৌরাক্গ তাহাদিগকে গোস্বামীর পদ ' দিয়াছিলেন। 


_নরোত্বম কায়স্থ ও স্তামদাঁস গোপ ছিলেন, কিন্তু তাহাদিগের 


অনেক ব্ৰাহ্মণ-শিল্ ‘ছিল। সুতরাং জাত্যাভিমান কিছা 
সমাজের কঠোরতা ভহাদিগের মধ্যে ছিল না। . 


সুবুদ্ধি রায় বাঙলার একজন. প্রধান জমিদার ছিলেন। 
মুসলমানেরা তাহাকে জোর করিয়া জলপান করাইরাছিল। 
সেইজন্ত তিনি হিন্দুসমাজচ্যুত হন। সমাজে উঠিবারু অন্ত = 
তিনি বৃহ পণ্ডিতের মত গ্রহণ করেন। কিন্তু সকলেই 
একবাক্যে তাহাকে তুযানলে দগ্ধ হইয়া ্াণত্যাগ করিবার 
ব্যবস্থা দিলেন। কিন্তু পরে মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার বারাণসীতে 


সাক্ষাৎ হয়। -দয়াল প্রভু তাহাকে. বলিলেন, “তোমার 


তুষানলে পুড়িয়া মরিবার কোন আবশ্যক, নাই। তুমি 
সস্ত্রীক বৃন্দাবনে যাইয়া বাস কর এবং কৃষ্ণনাম জ্ৰপ কর। 
তাহাতেই তোমার সমস্ত পাপ মোচন হইবে ৷” মহাপ্রভুর 
নির্দেশ মত তিনি সন্তৰীক বৃন্দাবনে যাইয়া কৃষ্ণনাম জপ 
করিয়া মহানন্দে জীবন ঘাপন.করিতে,লাগিলেন। 


- অতএব হে হিন্দু ভাই-সকল, তোমরা সকলে পরমদয়াল 
প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের চরণপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার প্রবর্তিত 


‘ধৰ্ম্ম ও বিধিব্যবস্থা অনুসরণ কর। তাহা হইলে তোমাদের 


পরিবার ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে এবং তোমরা 'একমন একপ্রাণ 


"হইয়া পরম সুখে কালষাপন করিবে এবং অস্তিমকালে 
তাঁহার পাদপত্নে স্থান পাইবে। ৰি ৰ 


শ্রীনিবাস আচাৰ্য্য প্ৰভু 
(পূৰ্ব্বাসুসরণ ) 
জীবিধুভূষণ সরকার, বি-এ, বিস্তাবিনোদ ৷ 


(৫) 
জীনিবাস নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিয়াই শ্রীথণ্ডে ঠাকুর 
নরহরির কাছে গেলেন। সরকারঠাকুর শ্রীনিবাসের গল! 
ধরিয়া খ্রেম-নীরে ভাসিলেন। পরে যখন শ্রীনিবাস গৌর- 
বিরহে পণ্ডিত গদাধর কি ভাবে নয়ন-জলে দিনযামিনী 
যাপন করিতেছেন তাহা! সবিস্তার বর্ণনা করিতে করিতে 
মুছিত হইয়া পড়িলেন, তখন নরহরি রঘুনন্দন- প্রভৃতি 
(সকলেই অধীর হইলেন বটে, আবার নরহরি নিজেই 
'ধৈধ্যাবলম্বন করিয়া সকলকে সুস্থ করিলেন । i 
* " গাদাধরের'কথা'কহিতে কহিতে শ্রীনিবাস এতই ব্যাকুল 
“ হইয়া পড়িলেন, তিনি আর গৌড়দেশে কাল বিলম্ব না করিয়া 
নীলাচলে পণ্ডিত গোস্বামীকে দর্শন করিতে যাইবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন। তাহার আশঙ্কা--কখন আবার গদাধর 
(গৌরবিরহ' সহিতে না পারিয়া অদর্শন হন। ঠাকুর 
সম্মতি দিলেন। "সেই রাত্রিতে জীনিবাস জীখণ্ডে 
নীলাচলে চলিলেন। ৷ 

| NL বালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, 
সুকুণার দেহ, পিতা! মাতার একমাত্র সস্তান, মাতুলেরও বড় 
আদরের! ধন। 'সেই শ্রীনিবাস গৌর-দর্শনে নীলাচলে 
গেলেন, কিন্তু প্রভুকে পাইলেন না । পাইলেন পণ্ডিত 
গদাধরকে, এবং গদাধর কৃপা করিয়া নীলাচলের ভক্তগণকে 
দর্শন, করাইলেন। তাহাতে তিনি অনেকটা শান্ত 
হইয়াছেন . বটে, এবং ভাবিয়াছিলেন, প্রভুর এই 
নিত্যসঙ্গী মন্মী ভক্তগণের চরণাস্তিকে থাকিয়া গৌৱ- 
কথা শুনিবেন ও প্রাণ জুভাইবেন। . কিন্তু , গদাধর 
তাহা দিলেন না। তাহার আদেশ পালনাৰ্থ তিনি গৌড়ে 
আসিলেন বটে, কিন্তু কিঞ্চিন্নাত্ত বিলম্ব না করিয়া পুনরায় - 
নীলাঁচলে চলিলেন। কি গভীর তাহার গৌর-প্রেম! কে 

তাহার ইয়ত্তা করিবে । 


অতিক্রম করেন নাই] 


.শ্রীঅ্বিত এবং 


এখানেও তাহার বিপদ । তিনি বুঝি জগতে কীদিতেই 
'আসিয়াছেন। নীলাচল যাইতে পথে সংবাদ পাইলেন, 
গদাঁধর অদর্শন হইয়াছেন। তখন জীনিবাসের যে আর্তি 
তাহা সহজেই অন্মেয়। গৌর-গদাধর বলিয়া তাহার প্রাণ 
যেন বাহিরিয়া যাইতে চায়; কিন্তু প্রভু তাহা দিবেন কেন ! 
রজনীযোগে গৌর-গদাধর স্বপ্নে দর্শন. দিয়া কহিলেন, 
“শ্রীনিবাস, অধীর হইও না। সত্বর গৌড়দেশে যাও। 
সেখান হইতে বৃন্দাবন যাইও ৷” 

শ্রীনিবাস আর কি করেন] গৌরের আদেশ। তিনি 
গৌড়দেশে ফিরিলেন। কিন্তু দুঃখের উপর দুঃখ, জালার ' 


উপর জালা । আসিতে পথে শুনিলেন, শ্রীনিতাই ও 


শ্রীঅতৈত অপ্রকট হইয়াছেন । এই সংবাদ খন শুনিলেন 
তখনো তিনি গৌড়দেশে ফিরিবার পথে উড়িষ্ঠার সীমানা 
প্রভুর লীলাভঙ্গী কে. বুঝিবে ! 
তিনি স্বপ্নে দর্শন দিয়া আদেশ দিলেন গৌড়ে প্রত্যাগমূন 


" করিতে, আর গৌড়ের সীমানায় পদার্পণ করিবার পূর্বেই 


শ্রীনিবাসকে সংবাদ জানান হুইল যে গৌর-আনা গৌসাঞি 
শ্রীগৌরাক্ষের প্রাণের গাই শ্রানিত্যানন্দ 
অদর্শন হইয়াছেন! তখন শ্রীনিবাসের কি অবস্থা হইল ? 
না ' = ও ৬, ,, 
.. গুনিতেই অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমে পড়ে। -- 

নিশ্চয় করিল--প্রাণ না রাখিব ধড়ে ৷ 
কেশ ছি'ড়ি করাঘাত করয়ে মাথায়। 

_ কান্দে উচ্চৈন্বরে, শুনি’ পাষাণ.মিলায় ॥ 

এই যে বিরহের উপর বিরহ, ইহাতে অন্ত কেহ হইলে 
তাহার দেহ ভাঙ্গিয়া যাইত। কিন্তু প্রীনিবাসকে প্রভু 
আনিয়াছেন গৌৱধৰ্ম্ম প্রচার করিতে,_গৌর বস্তুটী কি তাহা 
জীবকে জানাইতে ।- বিরহ দ্বারা তাই' তাহার চিত্ত সরস 
করা হইতেছে। 


পৌষ ১৩৫০-] 


যাহা হউক আরনিত্যানন ও জী মত স্বাভাবিক-সৌম্য ১ 


মুর্তিতি হাসিতে হাসিতে আসিয়া জীনিবাসকে স্বপ্নে দর্শন 
দিলেন, এবং পরম বাঁৎসল্যে তাহাকে কোলে. করিয়া 
কহিলেন; __“শ্রীনিবাস, মরণের বাসনা করিও ন|। তোমার 
দেহ দ্বাবা প্রভু বহু কাৰ্য্য সাধন করিবেন। গৌড়ে তোমাকে 
দেখিবার জন্তু বছ লোক উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহা- 
দিগকে দর্শন করিয়। তুমি শীঘ্র বৃন্দাবনে যাও । 

শনিবার প্রভুর পাদপদ্ম হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে উৎ- 
কলের সীমানা অতিক্ৰম করিয়া গৌড়দেশে প্রবেশ করিলেন। 

পথে কোথাও দেরী না করিয়া শ্রীনিবাস ব্যগ্র হইয়া 
নবদ্ধীপপ্রান্তে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । নবদ্বীপের দিকে 
" চাহিয়া তিনি শুধু কান্দিতে লাগিলেন। শূন্য নবদ্বীপে যাইয়া 
-তিনি কি দেখিবেন! ইহাই ভাবিয়া তিনি আর চলিতে 
পারেন না। পা শিথিল হইয়া আসিল। তিনি গাছতলে 
বসিয়া পড়িলেন। নবদ্বীপে প্রভুর অপূর্ব বিলাসের কথা 
-ভাবিতেছেন,) আর অঝোর নয়নে  ঝুরিতেছেন। 
কান্দিতে কান্দিতে তিনি ভাবিলেন,_প্রভুব লীলা! দর্শন 
করার ভাগ্য না হউক, সেই লীলাপুত স্থানসমূহ যাইয়া 
দর্শন করি এবং সেই পবিত্র ধূলিতে গড়াগড়ি দিয়া গীবন 
সার্থক করি । এইরূপ ভাবিয়া ধৈর্যাবলম্বর করিয়া শ্রীনব- 
দ্বীপে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিতেই তাহার অপূর্ব 
“দর্শন হইল। দেখিলেন, ভক্ত-গোষ্টীসহ প্রভু বিহার 
করিতেছেন, আর নবন্ধীপাঙ্গনাগণ প্রতুর গুণ গাহিয়া ধাওয়াধাই 
করিতেছেন, _ গৃহে গৃহে তুবনমঙ্গল সংকীর্তনের ধ্বনি শুন! 
যাইতেছে ; শ্রীনিবাস দ্বেখিলেন; নদীয়ানগুর,.আনন্দনয়-- 
, সর্বত্র আনন্দের ধারা বহিয়া যাইতেছে.।- শ্রীনিবাসের তখন 
আনন্দ আর ধরে না, আনন্দে তিনি 'আত্তবিস্বৃত হইলেন ৷ 


তখন তাহার যে উল্লাস .হইল, কে তাহা বর্ণনা! করিবে ! -লৌহকে 


গৌরলীলা তিনি প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন, পূর্বের বিরহ- 
"দুঃখ তাহার কিছুই মনে নাই। . প্রতু-ষে তান অপ্রকট, 
ইহা তাহার মনেই নাই, সুতরাং ইহা ভাবিবার আর 'ভীহার 
অবসর কোথায় যে, প্রভু কৃপ! করিয়া-তাহার লীলা! তাহাকে 
প্রত্যক্ষ করাইতেছেন ! - 7555 
হইয়া সুখ-সায়রে ভাসিতে লাগিলেন । 


প্রীনিবাস আচাৰ্য্য প্রভু 
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_ সুখ ও. ছুঃখ-ছুই ভাই--সাথে সাথেই চলে! দুঃখ 
সুখেরই সোপান--স্মুখ উপভোগ্য করিবার জন্তই দুঃখের 
স্জন। ছুঃথকে উপেক্ষা করা চলে না।. দুঃখ উপেক্ষণীয়ও 
নহে, বরণীয়ও নহে। স্বভাবে থাকিয়া খন যে ভাই আসিয়া 
উপস্থিত হয়, তখন তাহাকেই আলিঙ্গন করিতে হয়। দুঃখ, 
বিশেষতঃ -ভগবদূবিরহজ ছুঃখ- হৃদয়কে সরস করে। 
আবার যখন সুখের অভ্যুদয় হয়, তখন সেই সরস প্রাণ লইয়া 
সমুখ বড়ই উপভোগ্য, বড়ই আশ্বাস্ত হয়। গৌরবিরহে শ্ৰীনিবাস 
কত ছুটাছুটি করিয়াছেন, কলসীতে কলসীতে নয়নজল 
চালিয়াছেন, কত. হা-হুতাশ করিয়াছেন। সেই পিতার মুখে 
গৌক্স-লীলা . শ্রবণ করিয়াছেন অবধি, নরহরি-প্রমুখ গৌর- 
ভক্তগণের নিকট গৌর-কথা শুনিয়া তাহাদের আদেশ লইয়| 
গৌর-দর্শনে নীলাচলে গমন; গৌরের অদর্শন, আবার গৌড়ে 
গ্রত্যাগমন করিয়াও কালবিলম্ব না করিয়া গদাধর প্রভুকে 


দর্শন করিবার নিমিত্ত ও গদাইএর গৌরাঙ্গের লীলা পুঙ্থান্- 


পুন্খরূপে গদাধরের মুখে শুনিয়| হৃদয় জুড়াইবার জন্য 
পুনরায় নীলাঁচলে গমন, কিন্তু. সেই .গদাধরের অদর্শন 
হওয়ায় তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইয়া গৌড়ে প্রত্যাগমন, 


পথিমধ্যে শ্রীনিতাই ‘ও সীতানাথের অপ্রকট সংবাদ প্রাপ্তি 
প্রভৃতিতে তাহার হৃদয় যে কিরূপ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, ইহা 
সহজেই অনুমেয় ; সেই অবস্থায় এখন শ্রীনিবাস শ্রীনবদ্ধীপে 


প্রবেশ করিয়াই যখন প্রভুর লীলা প্রত্যক্ষ করিলেন,__সেই 
নিতাই; সেই- শ্ীঅদ্বৈত, সেই শ্রীবাস পশ্ডিত্ সেই সকল 
ভক্তগোষ্ঠী, সেই নবন্ধীপাজনাগণ ; তখন আর তাহার দেহ 
স্থৃতি ছিল না, তিনি আর ইহলোকে ছিলেন নাঃ নিত্য 
নবনবায়মান গৌর-লীলাসায়রে ডুবিয়া গেলেন। কিন্তু তাহা 
কতক্ষণ] আবার তাহাকে বিরহ-সাঁগরে ডুবাইতে হইবে ! 

লৌহকে -পোড়াইিয়া' আবার তাহাকে জলে ডুবাইতে হয়; 
আবার পোড়াইতে হয়, তবে ত গড়ন .ঠিক-হয়।. শ্রীনিবাস- 
কেও এমনভাবে গড়িতে হইবে বেন তাহা দ্বারা মায়ার বন্ধন 
ছিন্ন করিয়া, মায়াবাদ.ও ভক্তিবিরোধী অন্থাস্ত মতবাদ খণ্ডন 
করিয়া বিশুদ্ধ গৌরধন্ম-_বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম, সহজ হরিনাম 
প্রচারে -জীবের জীবন .ধস্ত হইতে পারে। তাই, কিছুকাল 
পরে সেই মধু-নিস্যন্দী শ্রীগৌরলীলা৷ শ্রীনিবাসের চক্ষুর অন্তরালে 


A 
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লুকাইলেন। শ্রীনিবাস দেখিলেন, সেই সাধের নবদ্বীপ 
নিরানন্দময় | তরুলতা, পণুপক্ষী, লোকজন সকলেই 
. গৌরবিরছে ম্ৰিয়মান | 

শ্রীনিবাস কি আর করিবেন ! . অশখির জলে ভাসিতে 


ভাসিতে, পথের পরিচয় লইয়া এক-পা দুই-পা করিয়া বীর 


গমনে প্রভুর বাড়ীর দিকে চলিলেন। ' শ্রীনিবাস এখন 
কোথায়, যাইতেছেন ? না--প্রতুর বাড়ী। যে তাঁহার 
‘হৃদয়ের দেবতা, যিনি তাহার প্রাণ-সর্কস্ব, সেই প্রভু যেখানে 


_ চৰ্বিশ, বৎসর পর্যন্ত ভুবনমঙ্গল সৰ্ব্বলোকান্ৱঞ্জন লীলা 


করিয়াছেন, সেইখানে তিনি যাইতেছেন ৷ যাইয়া! দেখিবেন 


-কি ? এমনিই তিনি গৌরবিরহে চতুর্দশ ভুবন অন্ধকার 


:দেখিতেছেন, সব শূন্য দেখিতেছেন, তার উপর আবার সেই 
প্রভুর বাড়ী যাইয়া তিনি কি দেখিবেন.? তবু তিনি 
-াইতেছেন। 

জীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাহার শ্লোকাষ্টকের সপ্তম ক্লোকে 
বলিয়াছেন- .. 

যুগায়িতং নিমেষেণ, চক্ষুয়া' গ্রাবৃযায়িতম্‌। 
শৃন্তারিতং জগৎ সৰ্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ৷ 

গোবিন্দ-বিরহ কি রিষমবন্ত, তাহা প্রভু এই শ্লোকে 
'ষেমন বলিলেন, কাধ্যতঃও তাহা দেখাইলেন। সেই হৃদয়- 
বিদারক দৃশ্য আর বর্ণনার কান্দ নাই। আর এখন তাহারই 
'শক্তযাব্শোবতাঁর শ্রীনিবাস আচাধ্যুপ্ৰভুদ্বার| দেখাইতেছেন-- 
গৌরবিরহ আরো কি বিষম জ্বালামর বস্তু। কৃষ্ণপ্ৰেম 
সম্বন্ধে বলা হয় যে, তপ্ত ইস্কু চৰ্ব্বনে মুখ জলে, তথাপি উহা 
এত মিষ্ট যে ছাড়া যায় না। কৃষ্ণপ্রেমও তুদ্ৰপ। আর 
_ এই গৌৱরপ্ৰেম-বস্তুটী যে ততোধিক, বালক শ্রীনিবাঁসকে দিয়! 
তাহা দেখাইতেছেন। বালক শ্রীনিবান গৌরবিরহে বার 
বার ভুবন অন্ধকার দেখিতেছেন, তবু এমন নিঠুরকে তিনি 
ছাড়িয়া দিলেই ত পারেন ! না_তাহা নয়, তথাপি তিনি 
প্রভুর আবাসভূমির দিকে যাইতেছেন। 
. শত সংস্কৃত শ্লোক প্রমাণে যা না হয়, শুদ্ধ প্রেমের 
অন্নশীলনে তাহা সহজে. সম্ভবপর হয়! প্রেম বস্তুটী দেখা 
যায় না। প্রেমিককে দিয়াই প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়! 


প্রীশ্রীমা-দাদা 


[ ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


প্রস্থ একদিকে যেমন 'কৃষ্ণলীলার সরসতা নিজে আস্বাদন 
অন্তদিকে আবার ততসঙ্গেই বিরহ স্বজন করিয়া- গৌরলীল! 
ও গৌরপ্রেমের ততোধিক সরসতা ও সর্বাতিশায়িতা শচীমা, 
বিষ্ণুপ্ৰিয়া ও পার্ধদগণদ্ারা বুঝাইয়াছেন, এবং . অপ্রকটকালে 
আবার গৌর-নিত্যানন্নাদ্বৈতৈর অশক্ত্যাবেশাবতার শ্রীনিবাস 
নরোত্বম ও শ্তামাননকে দিয়া উহা আরো পরিশ্ফুট করিয়া- 
-ছেন। প্রভু ইহা কিরূপে করিলেন, দেখা যাউক । 
- সনাতন-শিক্ষায় প্রভু বলিয়াছেন = | 
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কত নয়। 
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে কররে উদয় ॥ = 


জীচৈতন্তচবিতামৃত, মধ্য ২২ পরিচ্ছেদ ৫৬ পয়ার। 


অর্থাৎ, কৃষ্ণপ্রেম বস্ধটী নিত্যই সিদ্ধ, বাহির হইতে 
সাধন করিয়া আনিতে হইবে না, লীলাগ্তণ্‌ শ্রবণকীর্তনাদি 
দ্বারা আপনা হইতে উদিত হয়। শ্রীনিবাঁসকে দিয়া প্রভু 
দেখাইলেন খে, শ্রীনিবাস গৌরলীলা! শুনিয়াছেন, তাহাতেই 
তাহার গৌরাঙ্গে অনুরাগ জগ্থিয়াছে ; তাই তিনি গৌর-প্রেমে 
পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়াছেন। শ্লোক আওড়াইয়া 
গৌরপ্রেম পান নাই। শান্্রাদি অধ্যয়ন ও দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহার অনেক পরে,_বথন তিনি গৌড়দেশ ভ্রমণ 
করিয়া পরে শীবৃন্াবন গিয়াছিলেন তখন। এই প্রবন্ধেরই 
শেষে তাহা বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল। প্রভুর এই লীলা- 
দ্বারা ইহাই শিক্ষার বিষয় যে, তর্কের কচকচি ছাড়িয়া “দিয়া 
সর্কচিত্তাকর্ষী শ্রীগৌর-লীলা কাহিনী জগতের সম্মুখে উপস্থিত 
কবিলে, তাহাতে জগতের যেরূপ উপকার হয়, শত সংস্কৃত 
শ্লোক প্রমাণ দ্বারা তাহা হইবে না। যাহারা গোস্বামিগণের 
পরিবার বলিয়া পরিচিত,--ষঁহাদের উপর গৌরধর্ম্ 
প্রচারের ভার রহিয়াছে, শুধু তাহারা কেন, বাংলার গৌরব 
বাঙ্গালীর গৌরব শ্রীগৌরাক্ষমহাপ্রতুর .লীলাস্ুধা, বিতরণ 
করিয়া বিশ্বের কল্যাণসাঁধন করা প্রত্যেক বাঙ্গালী মাত্রেরই 
কৰ্্ভব্য;--গুধু বাঙ্গালী কেন, প্রত্যেক ভারতবাসীর ; আর 
শুধু তাহাই বা কেন;--যিনিই এই লীলামাধুরী আস্বাদ্বন 
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করিয়াছেন তাহারই ইহা জগতের গোচর করা কর্তব্য । 


a ALD 


ত জগতে বৈষ্ণব-ধ্ম্ম শ্রেষ্ঠ কেন? 
(মহাত্মা শিশিরকুমার ) . 

রী মথুৱায় রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট । গোপীগণ গীতে জগৎ মুগ্ধ করিতে পারো ইহা দেখাইবার অন্ত তোমার 
সেখানে যাইয়া দেখেন যে, যশহাকে তাঁহার! প্রাণবদ্ধ হস্তে মূরলী দিলাম। এইরূপে পরম সুন্দর চিত্তরঞ্জনরূপে 
বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার প্ৰশ্বৰ্য্যের সীমা নাই। সাঁজাইয়া তোমাকে আমাদের সমুদায় চিভথানি দিলাম। 
কারণ তখন শ্ৰীকৃষ্ণ স্বাভাবিক বেশ ত্যাগ করিয়া মণিমুক্তায় আর তাহার পরিবর্তে তোমার মুখে বেণুবাদন শুনিলাম, 
বিভূষিত, হইয়াছেন, এবং মরকতুর্বাদল আসন ত্যাগ আর তোমার নৃত্য দর্শন করিলাম। এখন দেখিতেছি যে, 
করিয়া! বহুমুল্য সিংহাসনে উপবেশন করিয়া! আছেন। কুমি আবার সেই ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিয়ছ। অতএব 
চারিদিকে প্রহরীর! তাহীর দেহ রক্ষা করিতেছে । মন্ত্ৰী, 'আমাদের দত্ত যে চূড়া, মুরলী ও পীরিতি তাহা আমাদিগকে 
সভাষদ্‌ ও প্রজাগণ চতুর্দিকে দীড়াইয়া প্তাহার-তুঞ্জির জন্ত ফিরাইয়া দাও । যেহেতু এ সব দ্রব্যের মূল্য মথুরার লোকে 

| গতিযক্য প্রয়োগ করিতেছে। ইহা দেখিয়া গোপীগণ অন্গুতব করিতে পারিবে না ৷” 


- বিজ্প করিয়া শ্রুকৃষ্ণকে বলিতেছেন, যথ| গীত-_ তারপর গোপীর! বলিতেছেন, যথ৷ গীত-- 
“সেত আমাদের, ব্ৰজের চূড়া দে, - পরাঁজসেবা বাস ভাল, ব্ৰজ ভাল লাগে না। 
সেত গর্ব করে বলি, সেত আমাদের, - অবোধিনী গোয়ালিনী, আমরা শ্লোক্‌-শান্ত্ৰ জানি না = 
‘(চূড়া ত মথুরার নয়, ) - . পিরীতি সৰ্ব্বস্বধন, স্তব-স্ততি জানি না ৷ 
চূড়া দে, মূরলী দে, সরলা অবলা বালা, আমরা কপটতা শিখি না] _ 
মা যশোদার পীতধরা দে, "+ রূতনে ভূষিত তুমি কি দিব তার তুলনা। 
মাথায় বহা নন্দের বাধা দে, এডি কাঙ্গালিনী বনে থাকি, হীরা মতি চিনি না 0৮ 
জীদামের পাচনী দে, “তুনি এই রাজ্যের রাজা হইয়াই। আমাদেরও হৃদয়- 
| (ওহে নিঠুর বধু হে) রাজ্যে একজন রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সাজ-সজ্জা 
আর আমার রাইয়ের গাঁথা বনমালা দে, ওরূপ ছিল না, যথা গীত-- 
দিয়ে পীরিতি ফিরায়ে দে।” _ : “আমাদের রাজপাট কদম্বতল| । 
এই গীতের ভাঁৎপধ্য এই যে, মথুরার রাজা শ্ৰীকৃষ্ণ; : (যার ডালে বসি বাজুা”ও বাঁশী ) 
তাঁহাকে জগতের লোকে ভঙ্জনা করিয়া থাকে । সে শ্ৰীকৃষ্ণ ব্রজের রাজা চিকন-কালা, 
কিরূপ, না বরদাতা ও দণ্ডদাতা প্রজার সহিত দোর্দও = ১১৬7 
প্রতাপান্বিত মহারাজের যেরূপ সম্বন্ধ, জীবের সহিত তাহার রি ৰ শোয়াতাম 
সেইরূপ সম্বন্ধ । গোপীরা বলিতেছেন, তুমি এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ, bh 
ছিলে, লোকে তোমাকে কেবল ভয় করিত, আর স্বাৰ্থ . : আদরে-পীরিতে রাখিতাম যতনে, 
সাধনের নিমিত্ত তোমার ভজনা করিত। কিন্তু আমরা আমরা লৌকিকতা জানি না1” . 


জানিলাম যে, তুমি প্ররুতপক্ষে মধুর প্রকৃতি, সরল, নিঃস্বাৰ্থ- " গোপীগণের এই উক্তির দ্বারা শ্রীবৈষ্ণবের ধৰ্ম্ম কি তাহা 
প্রেমের কাঙ্গাল। তাই আমরা তোমার মাথায় পাগের- পরিষ্কারূপে বুঝা যায়। জগতের ধৰ্ম্ম একরূপ, জার বৈ্ণব- 


ধৰ্ম্ম অন্তরূপ । আর একটু চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, যদি 
স্থানে ময়ুরপুচ্ছ পরাইলাম, গলায় গুঞ্জাহার দিলাম, তোমার: ধৰ্ম্ম বলিয়া প্রকুত'কোন পদার্থ থাকে, তবে তাহা বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম । 


নৃত্যের শোভার নিমিত্ত তোমার পায়ে মুপুর দিলাম, আর_ এই নিমিত্ত ব্ৰদাও গোপীদের পদরজ প্রার্থনা করিয়াছিলেন! 


Free Translation 
By Bidhu Bhusan Sircar 


নাচত ধীরি ধীরি গৌরবর রতনা। The highest end of human life it gives, 

ভকতকলপতরু কলিমদম্থনা ৷৷ Evokes the love Devout that never leaves. 

গরগরভাবে তমু পুলকিত সঘন! । Emotion makes His Body shiver oft 

নিজ গুণে নিগুঢ় প্রেমরসে মগন| ॥ That lifts the human heart so high aloft. 

ভাবে বিভোর লোর বক নয়ন! । Absorb’d is He in Blissful Love Supreme 

নিরবধি হরি হরি বোলত বয়ন! ॥ While tears are trickling down His cheeks 

গড়ি গড়ি ভূষে করত কত করুণা । in stream 

শ্রীপদকুন্থম সুকোমল অরুণা ॥ His lips are ever utt'ring Haribol 

অজ-ভব-আদি সতত করু ভাবনা! ৷ Connoting simple ways to human goal. 

করু কবি শেখর সো পদ সেবনা ৷৷ * At times He rolls on the ground with 
My 0000: doth dance divine how gentle sweet ! piteous cry 


With Love and Bliss and Beauty all replete! That rends the heart of all the people by. 
The dance dispels the crude and wicked Sway His tender feet of reddish primrose hue, 


Of Present Age—corruption flees (১১১০ Devoutly sought, with purest love imbue. 
পিপাসা 
শ্রীচলাল চন্দ্র মিত্র 
ভূবন জুড়িয়া হেরি গো তোমায় 
হ্‌ রয়েছ, হে সুন্দর ৷, 
গগনে পবনে তোমারই বারতা jj 
শুনি আমি মনোহর ॥ 
নদী বহে যায কুলু কুলু গাহি 
তোমারই মহিমা-গীতি ৷ 
তোমারই হাসিটী ফুটায়ে তোলে গে! 
_ এমনই ফুলের রীতি ৷৷ 
পিপাসা আমার ঘোঁচে না তো তবু 
ষ্ত হেরি, যত শুনি । 
পিপাসিত চিত তবু খোজে তোমা 


কোথা সখা! কোথা গুণী! 


শত্রীগোরাঙ্গের পৰ্ব্বরাগ- 


স্থান- প্রভুর শয়নকক্ষের সংলগ্ন সাধবীকুঞ্ 


শ্রীগৌরাঙ্গ একাকী--- ৰ 


সেই আননের কাছে কমলকানন ত 
মানে পরাভব, সে প্রফুল্ল শতদল 
ভাসিছে সতত দান্সসরসে মোর, - 
কি গ্গিগ্ধ জ্যোতিঃ উজিরায় দশদিক, 
দ্শেন্দ্রিয় মোর চাহে মানসে পশিতে 
এককালে, যেন সেই মাধুধ্যের ধুধ্য 
পারে আস্বাদিতে পূর্ণরূপে, মনে হয়, 
সে মাধুর্যের কণী নিয়ে বিশ্বের মাধুবী ? 
কিবা লাবপ্যের ধারা বহে শতধারে। 
লাবণ্যের সে আভায় লাবণ্য বিশ্বের ৷ 
'_ পকবিছ্বাধরে কিবা সমধুর হাসি ! 
লহরে তাহার উদ্বেলিত আনন্দের _ 
স্থির-সিন্ধু! নয়নের ভঙ্গী কি মধুর! 
স্নিগ্ধ চাহনিতে বিচ্ছুরিত প্রেমরশ্শি ! 

- প্রেমানন্দঘনমূর্তি সেই ছবিখানি ! 
কিবা সে সুন্দর চিকণ চিকুরদাম ! 
সুচিক্কপ গণ্ডস্থল ! কিবা দিব্য তুরু! _ 
অপ্রাক্কৃত তুলিকায় চিত্রিত সে ছবি! 
মনোহর অঙ্গকান্তি ! সুবর্পের দ্যুতি 
লাজ পায় সে ছ্যতির কাছে। চন্দ্রমার_. 
‘সুশীতল স্নিগ্ধ ছাতি নহে তার এক কণ ! 


সব (ই ) অতুলন, সব ( ই) প্রাণ-মনোহারী ! 


- অনন্ত সৌন্দধ্য আর মাধুধ্যের দ্বার .__ 
বুঝি সে মূরতিখানি। প্রতি পলে পলে 
আকৰ্ষিছে মোরে নিত্য নব নব ভাবে। . 
করিছে সদাই হৃদে সে রূপ বিলাস! 
যে দিকে নিরখি, দেখি সে রূপ বলকে। 

" নুতন জগতে আমি করিম প্রবেশ 
দেখি প্রেম দিয়ে গড়া সারা বিশ্বথাঁনি। 
বিহগ বিহগী হেরি যবে, প্রেমধারা _ 


বহে দু’নয়নে ! শ্রীমায়ের স্নেহ আরো 
লাগে মধুময় । ছাত্রদের অধ্যাপনা 
করি ষবে, মনে হয়,--তার| ল্ৰাত্সম, 
তারা মোর খেলার মহায়। তাহাদের 
প্রীতি ব্যবহার বড় মধুময় লাগে। 
* মধু, মধু, অতিমধু, মধু হতে আরো. 
মধুময় হেরি সব। দর্শন প্রভাবে - ' 
বার হেন মধুময় করিল আমারে, 
বাজন মলে জানো কত যম আছে| 
( গদাধরের প্রবেশ ) 
গদাধর-কি হে! আজ বুঝি অনধ্যায় তিথি! 
অধ্যাপনা নেই; তাই বুঝি একাকী ব’সে নীরবে অধ্যয়ন 


. হচ্ছে 


| প্রীগৌরাঙ্গ_ হা, অধ্যয়নই বটে । (স্বগত) অধ্যয়নই ত 


' হচ্ছে। অধ্যয়ন--অধি--আধিক্যেন অয়নং গম্নং 


অথবা অধি--অধিকৃত্য সৰ্ব্বাণি ইন্দ্ৰিয়াণি অয়নং 
গমনং তাইত! সখা ত আমায় মিথ্যা বলেনি! সব 
ইন্দিয়কে নিয়েই ত আমার মন সেখানে যাচ্ছে । ন|-- 
তাই বা কই! আমি ত যাইনা। সে যে আমায় নিয়ে 
যাচ্ছে। সেই ত আমায় শেখাচ্ছে, জগতের প্ৰতিবস্তুতে 
একট নতুন ভাব দিচ্ছে--জগত্থান| আমার কাছে নতুন 
ক'রে ধরিয়ে দিচ্ছে। তাই মনে হয় সে চিরনবীন। আমিও 


' যে তারই জঙ্কে নবীন হয়ে বাচ্ছি। সে-ই ত আমায় কত 


ভাবের তরঙ্গের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং অধ্যয়ন 
না হয়ে অধ্যাপনাই হচ্ছে । ন|--সখ| ত বলেছে অধ্যয়ন | 
হা তাইত। আমার পক্ষে অধ্যয়নই হচ্ছে, আর সে অধ্যাপনা 
কচ্ছে। এ হেন অধ্যাপক কি আমার চিরসাথী হবে! 
এ হেন অধ্যয়ন-রমে কি আমি চিরনিমগ্ থাকতে পারব! 
আব! অধ্যয়ন! হাঁ অধ্যয়নই বটে। অয়নং' পন্থানং 
অধিক্কৃত্য অবস্থানং। আমি ত ঠিক পথ ধরেই দীডিয়েছি। 
এষে বিশুদ্ধ ভাবের পথ- সাধুর প্রেমের পথ । সেই পথেরই 


৫১২ , শ্ৰীঞ্রমা-দাদা [ ২য় বৰ্ষ, ৯ম সংখ্যা 


ত পথিক হয়েছি। এ পথের পরিচালক হচ্ছে-_সেই স্থির ( গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গান) 
প্রোজ্জল প্রশস্ত সৌম্য প্রেমসুত্তিথানি । আহা!. (স্বগত) ভাবিই বা কই! সে ভাব সমাধি কই | 
সে নয়ন-ভঙ্গী দেখাইল মোরে এই ভাব তাঁম যদি সে ভাবিনী তবে কি আর কথা কই । 
সহজ সুন্দর পথ-_বড় সুথময়। সে যে €মার হৃদয়ের বাণী 
আমি তার হয়ে পারিব কি চিরকাল কেড়ে নিল প্রাণখানি 
এ পথে চলিতে ! সেকি হবে চিরসঙ্গী; '_ তবু আমি তারে ছেড়ে দূরে দূরে রই। 
জীবনের প্রবতারা পারি করিতে! আমার সেভাব সমাধি কই 
গদাধর--কি সথে। চুপ, করে রইলে যে? / ভাবনার নিধি বটে 
অকা মোর চিত্তপটে 
শ্রগৌরাঙ্গ__ইা চুপ, করবার কথাই ত বটে! যতো বাচো রিড 
নিবর্ত্ত্তে | (স্বগত) যতো বাচো নিবর্তস্তে ' NE {48 
যেখানে থেকে কথা নিৰৃদ্ধ হয়--সবকথা ফুরিয়ে দু নার জে 
যায়। কই! আমার ত এখনো কথা ফুরাল ভাবী ভর 
না! এখনো ত আমি বাইরের কথা নিয়ে | তারি ভাবে ডুবে রব 
আছি। পড়ুয়াদের নিয়ে কত বাইরের কথা কত ভাবনা কচ্ছি মনে, আশা সফল হ’ল কই! 
কই! সেত কোনো কথা কইলনা। নীরব তারে আমি ভাবি কই? 
ভাষায় ভাবের লহরী তুলে চকিতের মত চ?লে ( ভাবস্ব ) 
গেল। সেই নীরবতার মধ্যে কত অনন্ত ভাব ন (নরহরির প্রবেশ) 


নিহিত রয়েছে । মুহুর্ত মধ্যে সে আমার ভিতরে নরহরি--(গদাধরের প্রতি ) আজ অনধ্যায় তিথি পেয়ে 
কত অনস্ভভাব সঞ্চার ক'রে দিয়ে গেল। ঝধুকে নিয়ে একলাটা ব’সে রসাস্বাদন হচ্ছে! 

তখন থেকে প্রাণে কত শত ভাবের স্পন্দন অনুভূত  গদাধর--তোমাদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক | তোমরা এই 
হচ্ছে।'ভাবের আলোড়ন নহে, মৃদুমধুর স্পন্দন । ক'রো যেন সথাকে নিয়ে চিরজীবনটা রসাশ্বাদন করেই = 


এ স্পন্দনে অনাবিল সখ কাটাতে পারি। 
সে যে ভাবের অন্ধি-_ভাবঘনসূর্তি নরহরি__-তা ভাই কাটাও, তবে আমাদের একটু ভাগ 
পরিপূর্ণ ভাবময়ী, তারই ভাব নিয়ে দিতে_-ভাগ ন! দাও--অবশেষ দিতে দোষ কি? 
" বিশ্ব ভাবময়। কবিভাঁব, স্থিরচর | গদাঁধর-_হা তা নাও, খুব নাও। আমাদের অবশেষ 
জীবজন্ত সবই ভাব, তার কেন্দ্র সেই ভাল করেই লও আমি ত আর পাচ্ছি নে। 
মহাভাব। ধীর তরঙ্গ সে-ভাবের _. নরহরি-_কেন, কি হয়েছে? 
প্পন্দিত করেছে মোরে। একান্ত আশ্রয় = গদাধর--আঁমি এসে দেখি একা এক! কি যেন 
কতু পারিব করিতে সেই মহাভাব। বল্ছেন, আমি কোন কথা কইতেই সামান্ত একটু উত্তর 
_ গদাধর--কিহে! কতদূর ব'লে যে আর বল্পে না। দিয়েই আবার আপন মনে কি যেন, বলেন। পরে আনি 
প্রীগৌরাঙ্গ--আমার আর বল্বার পালা নেই?। জিজ্ঞাসা কর্লেম্‌ চুপ ক'রে রইলে কেন ? তার উত্তরে তিনি 
গদাধর-_তোমার বুঝি ভাববার পালা । বল্লেন চুপ করবার কথাই বটে, এই বলে শ্রুতির বচন 


শ্রীগৌরাল--হশ তা-ও ত বটে । 5 বনল্লেন--ষতো বাঁচো নিবৰ্ত্তন্তে । 


পৌষ ১৩৫০ ] জীগৌৰাঙ্গের পূর্বরাগ 


নরহরি-তাঁরপর-_ । 

গদাধর--এই ব’লেই আনমনে কি যেন ভাবতে 
লাগলেন । ৃঁ 

নরহরি--তারপর তুমি কিছু করলেন ? 

গদাধর-_আমি বল্লাম এতদূর ব'লে আর বল্পে'না ষে? 
আবার তিনি ভাবস্থ হলেন এর পূর্বে কি যেন গুন্‌ গুন্‌ করে 
গাইলেনও। | 


নরহরি--গদাধর, তুমি স্থিরান্‌কুল। আদি একটু- 


প্রতিকূল হয়ে দেখি, তাকে প্রক্কৃতিস্থ ক’রতে পারি কিনা । 
( প্রভুর নিকটে যাইয়া! ) প্রভু, ভাবলে কি হবে? 
অগ্রাপ্য মনসা সহ 
১৯১৬৬ মন কি তবে ছেড়ে 
দিতে হবে ? 


নরহরি__না ছেণ়ে দিতেও হবে না, বর্তেও হবে না । 
স্বভাবে থাকৃতে হবে। _ 
শ্রীগৌরাঙ্গ_-তবে কি আমি অভাবে আছি। হাঁ 
তাইত! আমি অভাবেই ত আছি। তাই ত নরহরি। 
সব শূপ্যময় হেরি সকলি অভাব, 
সে ভাবমুরতি বিনে সকলি অভাব । 
ক্ষণপূর্কে ভাবময় হেরিমু সকল 
তুমি ভাই এসে মোর ভাঙ্গিলে চমক 
ভাব যদি সিদ্ধ হয় বাহির অন্তর 
একভাবে বিভাবিত রবে নিরস্তর 
অন্তরে নেহারি যারে বারিরে হেরিন! 
. ভাবনিষ্ঠা নাই, শুধু ভাবের ছলনা ৷ = 
নরহরি-_আমি তা বলিনি। আমি বলেছি স্বভাবে 
আপনা হ'তে সবু বিলে । 
জগৌরাঙ্গ__বলহে কেমনে স্বভাবে রই ! 
'_ ওহে নরহরি সে প্রেমকাপ্ডারী 
বিনে কেমনে স্বভাবে রই ! 
সে-ই ত আমার স্বভাব সুন্দর 
"_ তাহারি মিলনে পুর্ণ হই! 


সে ছাড়া আমার সকলি অসার 
শৃণ্য পরাঁণে কেমনে রই ! 
সে চারু নয়ান হরি নিল প্রাণ 
আমি ত এখন আমার নই । 
বলনা কেমনে স্বভাবে রই । 
কহিতে না পারি না কহিলে মরি 
আপন জানিয়া তোমারে কই 
শুন নরহরি সেরপ-মাধুরী = 
ত্ৰিভুবনে তার তুলনা নাই। 
বড় সাধ করে সে রূপ-সাগরে 
" নিশিদিন সদা ডুবিয়া'রই 
শ্রীঞঙ্গ তাহার রসের আধার 
সাধ হয় তার আধেয় হই 
তারি প্রেমে ভাসি তারি প্রেমে মিশি 
তাহারে সঙ্গিনী করিয়া লই 
_ তাঁর প্রেমবিহনে কি কাজ জীবনে 
দেহভার মাত্র বৃথায় বই 
মুদিলে নয়ন হেরি সে বয়ান 
আনন্দ উথলে পাইনা থই 
মেলি যদি আঁখি আর না নিরথি 
নিমেষেতে তারে হারা হই 
রমণী রঞ্জন নাহি বুঝে মন 
শুধু যে প্রেমের সায়র বই, 
বলছে কেমনে হেন প্রেম বিনে 
এ শৃণ্য পরাণে বাচিয়া রই! * 
নরহরি-- বিরহ মিলন দৈবের ঘটন 
স্থির হও বঁধু মোর . 
সে হয় তোমার তুমি হও তার 
'সম্বর আখির লোর। 
গদাধর--চল, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি 
নরহরি--চল 
শ্রীগৌরা-_হা চল । ট 


(ভিড 


৫১৩ 


স্মৃতি 


( পূর্বাস্থদরণ ) 
জীরজনীকাস্ত ভৌমিক 


(৯) গোকুল বাবু টাদপুরের- নিকটে পাইকপাড়া হাই- 
স্কুলের মাষ্টার ছিলেন৷ একবার তিনি ত্ৰিশ হইতে বাড়ী 
রওনা হইবার সময় শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া আর উঠিতে 
পারেন না। হাত পা যেন ভাঙ্গিয়া আসিল। শ্রীমার 
মুখের দিকে চাহিয়াই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “মা 
যাই কোথায়?” সেকি করুণ ক্রন্দন ! কি আর্তি! উপস্থিত 
সকলেই নয়নজলে ভাঁসিতে লাগিলেন । অল্প বয়স্কা বালিকা 
মায়ের নিকট হইতে শ্বশুরালয়ে যাইবার সময়ও এরূপ করুণ 
ক্রন্দন করেনা । মধ্যে মধ্যে গোকুলবাঁবু উদাস নয়নে ফ্যাল 
ফ্যাল করিয় চাহিয়া থাকেন, আর মাকে ছাড়িয়া যাইতে 
হইবে এই ভাবিয়া যেন ত্ৰিজগৎ শূন্য দেখিতে লাগিলেন । 
আবার করুণ চীৎকার, আবার বৃশ্চিকদংঘ্ ব্যক্তির ষ্কায় 
ধুলায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া গড়াগড়ি ।- এ দৃশ্য ভাষায় ব্যক্ত করা 
অসম্ভব । সকলেই ন যযৌ ন তশ্ছৌ_ন্তবধ স্থির, নয়নজলে 
সিক্ত। :' 

(১০) একবার কলিকাতায় শ্ীদাদার বাসায় বিধুবাবু 
গঙ্গামান করিয়া আসিয়াছেন। দাদাও এক সঙ্গেই ম্লান 
করিয়া আসিয়াছেন। তিনি পা ধুইয়া ঘর হইতে জল 
আনিয়া বিধুবাবুকে পা ধুইতে দিলেন। . বিধুবাবু সঙ্কুচিত 


সাহস হইল না। জীদাদ| কহিলেন “গঙ্গাজল দিয়ে পা 
ধুইতে পারিবে! আর আমি ছু'ইলেই দোষ ৷’ শরীদাদার 
গভীর স্নেহে বিষুবাবুর সকল সঙ্কোচ সকল ভয় মুহূর্তে দূর 
হইল। তিনি ওঁ জল দিয়া পা ধুইলেন। ভারী দিয়ে ঘরে 
গঙ্গাজল তুলিয়া রাখি! হইত । 

(১১) কাঙ্গালিনী একবার শ্রীদাদাকে একখানি করুণ 
চিঠি লেখেন । ইহার নাম ইন্দুমতী দত্ত। মা তাহার নাম 
রাখেন কাঙ্গালিনী। হেতু--তিনি বালবিধবা। তীহার 
স্বামী বি-এ পরীক্ষা দিয়া, পাশের -খবর না| জানিয়াই মারা 
যান। ইনি পিরোজপুরের খ্যাতনামা উকিল শ্ৰীযুত কাঁলীবর 
দত্তের ল্রাতুল্পুভ্রবধু । ইনি ও ইহার শাশুড়ী নদীয়াধুগল 
সেবায় প্ৰিয়াজীর প্রত্যক্ষ কৃপা বহু উপলব্ধি করিয়াছেন ৷ 
তাহা ষিনি জানেন, তিনি ক্কূপা করিয়া জানাইলে জীবের 
কল্যাণ হইতে পারে | * যা হৌক, কাঙ্গালিনী দুঃখ করিয়া 
দাদাকে লিখিয়াছেন যে, ও একবার পিরোপ্পপুরে তাহাদের 
দর্শন পাঁইয়াছেন। তাঁহারা অবলা, শীশ্রীমাদাদা কৃপা 
করিয়া আবার পিরোজপুরে গিয়া দর্শন না দিলে তীহারা | 
বাচেন কিরূপে? ইত্যাদি অনেক করুণ-কাহিনী। বিধু 
বাবু চিঠিথানি পড়িয়া দাদা-মাকে- শুনাইলেন, এবং তিনি 


হইলেন। গীদা জল দিবেন তা দিয়া তিনি পা ধুইবেন | এতই মুগ্ধ হইলেন যে জীদাদাকে কহিলেন, “সত্যই ত 


* কালীবর বাবুর পত্নী আমাদিগকে লিখিতেছেন__“একদিন বেলা দুইটার সময় আমি ও কাঙ্গালিনী এক ঘরে 
-শুইয়া আছি। বাসায় আর কেহ ছিল না। আমার একটী এক বছরের মেয়েকে ঘুম পাড়াইয়া অন্ত একঘরে খাটের 
উপর শোয়াইয়া রাখিয়াছিলীম। সে ভাল করিয়া হাটতে পারে না। ও সময় জোয়ারেব জলে উঠান ডুবিয়| গিয়াছিল। 
আমি ঘুমাইতেছিলাম, কাঙ্গালিনী বই পড়িতেছিল। মেয়েটি কাঁদিয়া উঠিল--আমার ঘুম ভাঙ্গিল, কিন্তু ঘুমের আবেশ 
যায় নাই। শুনিপাম কে যেন মেয়েটাকে গায়ে থাবড়াইয়া ও ও' শব্দে ঘুম পাড়াইতেছে | কিন্তু মেয়ে যখন আর 
থামিল না, তখন কে যেন মেয়েটাকে, আমরা যে ঘরে শুইয়াছিলাম, সেই ঘরের বারান্দায় ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। 
সেই ঘর হইতে আমাদের ঘরে উঠানের জল ভাঙ্গিয়া আসিতে হয়। তাঁহার আসিবার শব্দও কিছু শুনিলামনা বটে, কিন্তু 
. মেয়েটাকে দেখিয়া তাকে উঠাইরা লইলাম। ভাবিলাম, মেয়েরা বুঝি টিফিনের ছুটীতে বাসায় WL 
কেহ ওঁ ছোটমেয়েটীকে রাখিয়া স্কুলের সময় হইয়াছে বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়াছে; তাই মেয়েদের কাঁলকেও 
দেখিলাম ন!। পরে ৪টায় গুলের ছুটী হইলে মেয়েরা বাসায় আসিলে জিজ্ঞাসা কর্ণ তাহারা কেহ বাসায় ইহার পূর্বে 
আসিয়াছিল কিনা । তাহারা বলিল, “না ত |” আমাদের আর বুঝিতে বাকী রহিলনা যে, প্ৰিয়াজীই আমাদের সুখের 
' লাগিয়৷ স্বয়ং এই কাৰ্য্য করিয়াছেন” -_সম্পাদক। | 





পৌষ ৪71 রর 


লিখেছেন! তাঁরা ত অবলা । তোমাদের আবার পিবোঁজ- 


পুর একবার যাওয়া উচিত |” শ্রীদাদী কহিলেন, “কেন! 
তুমিই ত মাকে সস্তা করেছে। তিন আনার পয়সায়ই-ত 


মাকে পাওয়া যায়।” সেই সমর শ্রীশরীমাদাদার শ্রীপট তিন: 


আনা মূল্যে বিক্রী হইত। শ্রীচিত্রবিগ্রহের মধ্য দির! বস্তুর 
প্রকাশ যে সহজ, ইহাই সম্ভবতঃ শ্রীদাদার কথার অভিপ্রায় ৷ 

(১২) বিধুবাবুর সর্বজোষ্ঠ ভ্রাতা আগুবাবুৱ দ্বিতীয় 
বারের পরী মারা গেলেন। শ্রীদাদা তাকে দাদা 
ডাকিতেন। বিধুবাবুকে শ্ীদাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, “দাদা 


মহাত্মা শিশিরকুমার ও পণ্ডিত কালীময় ঘটক 


কি আবার বিবাহ করেছেন?” উত্তর পাইলেন “হ'”। 
জীদাদা একটু বিম্ময়ের সহিত বলিলেন, “আবার বিয়ে 
কল্পেন 1” বিধুবাবু কহিলেন, দাদা স্বপ্নে দেখিলেন, কোন্‌ 
এক গুহের মেয়ে তিনি বিবাহ করিতেছেন। আর সত্য 
সত্যই সেই গুহ আসিয়া! সখন্ধ লইয়া উপস্থিত। বিবাহ হইয়া 
গেল। সম্ভবতঃ ইহ! বিধাতারই পূৰ্ব্বনিরপিত বিধান ।” 


: শ্রীদাদা কহিলেন, “বিধির লিখন যায় দুরে” ইহা কহিয়াই 


নীরব রহিলেন। ৮৬৯১৬ ৯: 
বুঝাইয়া দিলেন । 


পা 


মহাত্মা শিশিরকুমার ও পণ্ডিত কালীময় ঘটক 


উপ্রবিষুপ্রিয়া পত্রিকা (মাসিক) ৬ঠ বর্ষে রাপাঘাট 
'নিবামী খ্যাতনামা সাহিত্যিক (বর্তমানে পরলোকগত ) 
পণ্ডিত কালীময় ঘটক মহাশয় ‘‘জীশিশিরকুমার ও 


জীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা’ শীর্ষক প্রবন্ধে 'অমৃতবাজার পত্রিকার - 


কথ! উল্লেখ করিয়া শেষে লেখেন £ = 

যে-সকল গুণে শিশিরকুমার সংসারে এতাদৃশ উন্নতি লাভ 
করিয়াছেন, সে সকল গুণের মুকুটমণি স্বরূপ তাহার আর 
একটা গুণ আছে, এখন সেই গুণের কথা বলিব। সেই 
গুণ-ভীহার প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা । এই ক্কপাবলেই 
তাঁহার জীবনে নান! প্রকাব পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে । তিনি 
নাস্তিক্য, নিৰ্ব্মিশেষবাদ, প্রেততত্ব, পৌত্ধলিকতা, প্রভৃতি 
নানাবিধ মতবাদের আলোচনা করিয়া পরিশেষে নিমানন্দ, 
অর্থাৎ অমিয়নিমাই চরিভার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছেন । শ্রীভগবান 
কৃপা করিয়| তাঁহাকে সকল দিক দেখাইয়া এই শিক্ষা 
. দিয়াছেন যে, ম্নব-জ্ীবন কৃতাৰ্থ হইবার জন্য জগতের আর 
কোথাও কিছু নাই, যাহা থাকিবার তাহা আছে ‘ব্ৰীঅমিয় 
নিমাই চরিতে” | 

উচ্চপদ ভা ক্ষুদ্ৰবস্ত বৃহৎ 
দেখার শিশিরবাবুর গৌরপ্রেমের আয়তনকে বুক 
করিবার জন্য তাঁহার উচ্চপদকে অণুবীক্ষণ হইতে হয় 


নাই, তাহার উচ্চপদ সোনায় সোহাগ! হইয়াছে । যেহেতু 
তদ্বারা অনেক বহির্পুখ জীব কৃতাৰ্থ হইয়াছে । বটতলায় 
চৈতত্তমঙ্গল, চৈতত্ভাগবত, চৈতন্তচরিতামৃত চিরকালই 
ছিল এবং অনেক দীন-দুঃখী বৈষ্ণব-বৈরাগীও নিতাই-গৌরকে 
চিনিতেন। কিন্তু শিশিরবাবুর গৌরভক্তি হওয়ার পূর্বে 
নিতাই-গৌরের নামে এমন জোর ডঙ্কা বাঁজিয়াছিল কি? 
তাই বলিতেছি, শিশিরবাবুর উচ্চপদ ও গৌরপ্রেম, যেন 
মণিকাঁঞ্চনের যোগ হইয়াছে । | 


শিশিরবাবুর দ্বারা যে অনেক বহিৰ্ম্ম,খ, গৌরদাসের 
পদাশ্র় পাইয়া জন্ম স্ল করিয়াছেন, আমি নিজে তাহার 
একটি ক্ষুদ্ৰ সাক্ষী! শিশিরবাবুরা যখন কলিকাতায় আসেন, 
তাহার পূৰ্ব হইতে তাহাদিগের সহিত আমাদের পরিচয়, 
এবং আমাদ্িগর প্রতি তাহার প্রথম হইতেই অহৈতুকী 
কৃপা ছিল। এজক্ত তিনি আমাদিগের শুভাশুভের সন্ধান 
লইতেন। 


একদিন শিশিরকুমার- আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তুমি শ্রুগৌরা্গকে পূৰ্ণবদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস কর কি?” তখন 
তিনি গৌরপ্রেমের পাথারে ভাসমান । 


আমি উত্তর করিলাম, _“আমি গৌরাঙ্গের বিষয় কিছুই 


৫১৫ - 
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ভাবি নাই। সুতরাং তোমার এ কথার উত্তর এখন দিতে 
পারি না।” 

তাহাতে শিশিরকুমার বলিলেন,_-“তবে তুমি এখানে 
ব্সিবার যোগ্য নহ, আমি তোমার মুখ দেখিব ন| ।”’ 

এই কথাটা তখন আমার বড়ই বাঝিয়াছিল ১ কিন্ত 
কালে বুঝিলাম, শিশিরকুমার আমাকে বড় ভালবাসিতেন, 
এবং মাদৃশ দীনহীন ত্ৰাহ্মণের প্রতি বড়ই কৃপা ছিল, তাই 
তিনি আমাকে এ দণ্ড দিয়াছিলেন। ওঁ দণ্ডট আমার 
মঙ্গল ঘট, কেন না ওঁ দণ্ড হইতেই আমার গৌরাঙ্গ 
‘ অন্লণীলন আরম্ত হয়। ভাগ্যদোষে আমি গৌরতত্ব বুঝিলাম 
না, গৌরপ্রেম পাইলাম ন| বটে, কিন্তু আমার অস্শীলন 
দেখিয়া আমার অনেক সহচর ও বন্ধু-বান্ধব গৌরভক্ত 
হইয়াছেন,__অনেকে গৌরপ্রেম তরঙ্গে ডগমগ হইয়াছেন ৷ 
তন্মধ্যে একটার কথ! উল্লেখযোগ্য । তাহাকে একটী ক্ষুদ্ৰ 
প্রকাখানন্দ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কেন না, তিনিও 
ধৰ্ম্মৱাজ্যে বহুদৰ্শী, শঙ্কর মঠের শিল্প, ব্ৰহ্মমন্ত্ৰী ও ২০1২৫টি 
শিশ্যের গুরু। তিনি আজ গৌরদাঁসের পদরেণু। এ সকলই 
শিশিরকুমারেব কীৰ্ত্তি ! , 

পণ্ডিত কালীময় তাহার নিজের সম্বন্ধে যে আশ্চর্য্য 
কাহিনী শীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করেন তৎসন্বন্ধে 
সবিশেষ তথ্য জানিবার জন্তু আমি পুজ্যপাঁদ শীলশিশির 
কুমার ঘোষ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিরাছিলাম। তিনি 
কৃপা করিয়া যাহা ষাহা বলিয়াছিলেন ভক্তপাঠকগণের 
. গোচরার্থে তাহা শ্রপত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। 
মহাত্মা শিশিবকুমারের সেই কথাগুলি নিম্নে উদ্ধত করিয়া 
দিতেছি $= 

“তুমি যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সে বহুদিনের কথা, 
আমার ভাল করিয়া স্মরণ হয় না।, সেই সময় কিছুকালের 
জন্য আমি রাঁণাঘাটে বাস করিতেছিলাম। আমি সেখানে 
গেলে পণ্ডিতপ্রবর কালীময় আমাকে অভ্যর্থনা করিতে 
আসেন। ইহার কারণ এই যে, তিনি প্রাচীন 
বন্ধু, অতি বিনয়ী, নিগ্চ, বুদ্ধিমান ও মহাপণ্ডিত। 
তাহাকে অন্তরের সহিত শদ্ধ৷ করিতাম। কিন্ত 


্রীপ্রীমা-দাদা 


[ ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


যথেষ্ট হইবে যে, তিনি কিছুই মাঁনিতেন না । পরকাল ও 
ভগবান ইত্যাদি তীহার'নিকট উপহাসের-বস্ত ছিল। আমি 
তখন আমার চিত্ত শ্রীগৌরাক্গপ্রতুর পাদপদ্মে সমর্পণ করিব 
বলিয়া প্রাথপনে চেষ্টা করিতেছিলাম। সেই কথাই 
তখন আমার মনপ্রাণ অধিকার করিয়াছিল । অন্য কোন 
কথা শুনিতে ভাল লাগিত না, অনেক সময় বিরস্তজনকও 


' হইত। 


আমি ভাবিলাম, আমার প্রিয়বদ্ধু ঘটক মহাশয় আমার 
বুকের উপর বসিয়া দিবানিশি তাহার নাস্তিকতারূপ অশ্বি- 
প্কুলি্ দ্বারা আমাকে দগ্ধ করিবেন | মনে মনে ভাবিলাম 
যে, তিনি ষখন আসিবেন তখন গৌরকথা ভিন্ন তাহার সঙ্গে 
আর কোন আলাপ করিব না। সুতরাং তাঁহার নাস্তিকতা- 
রূপ বাণ প্রয়োগের অবকাঁশ দিব না । 

ইহাই ভাবিয়া প্রথম দেখা হইলেই কুশলাদি জিজ্ঞাসার 
পর বলিলাম,__“তুমি জ্ৰীগৌরাদ্গপ্রভুকে কিরূপ চক্ষে দেখিয়া 
থাক ?” 

আমার তখনকার মনের কিরূপ অবস্থা তাহা তিনি, 
কিছুই জ্রানিতেন না, জানিলে হয়ত সতর্ক হইয়া উত্তর 
দিতেন ৷ তাহা না জানিয়া ষে উত্তব দিলেন তাহা শুনিয়া 
আমার ক্রোধ হইল! তখন আমি বলিলাম, --“গৌরকথ| 
ব্যতীত আর কোন কথায় আমার রুচি নাই। তুমি 
শ্রীগৌরাঙ্গকে অবজ্ঞা কর, অতএব তুমি আমার বন্ধু নও, 
আমি তোমার মুখ দেখিব না ।* ইহা! বলিয়া মুখ ফিরাইয়! 
বসিলাম। 

এই যে আমি রূঢ় ও দুর্বাক্য বলিলাম, ইহা আমার পক্ষে 
বড় গৰ্হিত কাৰ্য্য হইয়াছিল । তবে আমার পক্ষে এইটুকু 
বলিতে পারি যে; তাঁহার সহিত গাঢ় প্রণয় না থাকিলে আমি 
গ্রন্তপ ব্যবহার করিতাম না। আমি রাণাঘাটে বাস করিব, 
আর পণ্ডিতপ্রবরের বাড়ি রাণাঁঘাটে ।. আমার সহিত 
দিবানিশি সুখে কাটাইবেন, এই আহ্লাদে পর্ডিতমহাশয় 
আসিয়াছিলেন, কিন্তু সে সুখ কিছু পাইলেন নাঃ অপিচ 
মর্মাহত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন । 


_ কিন্তু বাড়ীতে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না, অল্লক্ষণ 


ধৰ্ম্মসস্বন্ধে তাহার বিশ্বাস কিরূপ ছিল তাহা ইহাই বলিলে পরেই আবার আপনি আপনি আদিলেন। দেখিলাম 


পৌষ ১৩৫০ ] 


আমার উপর কোন ক্রোধ নাই ; বরং তাহার অতি নম্ৰভাব, 
যেন কত অপরাধী । আমার তখন সহস্ত জ্ঞান, সুতরাং 
কিছু পূৰ্ব্বে তাহাকে দুৰ্ব্বাক্য বলিয়াছি, এই জন্ত-বিনীতভাবে 
ক্ষমা চাহিলাম্‌। ১ 


পণ্ডিতমহাশয় তখন রোদন করিতে লাগিলেন। সেই. 


নয়নজলের সহিত তাঁহার নাস্তিকতা! বিন্দু বিন্দু বহির্গত হইতে 
লাগিল । শেষে কাজেই গৌরকথ! আরম্ভ হইল। তখন 
গৌরকথার আর বিরাম রহিল না, দিবানিশি বিভোর হইয়া 


শ্রীযুত মৃণালকাস্তির প্রত্যুত্তর 
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এই গৌরকথা চলিতে লাগিল । 

সপ্তাহকাল মধ্যেই কালীময় গৌৱময় হইয়া গৌরপ্রেমে 
জরজর হইলেন । তাহার পরে ভূবনবিথ্যাত শ্রীপাদ মদন- 
গোপাল গোস্বামীর নিকট দীক্ষা মন্ত্ৰ গ্ৰহণ করিলেন । এখন 
তিনি গৌরপ্রেম-পাঁথারে ভামিতেছেন। 

আমার বোধ হয়, আমি যে তাহাকে দুর্বাক্য বলিয়া- 
ছিলাম, সে প্রভুর ইচ্ছাক্রমে; কারণ সেই দুর্ধাক্য 


তীহার সৌভাগ্যের বীজরূপে পরিণত হইল ৷” 
রি 


পিসি শশগৰগল্ক, 


শ্রীযুত মৃণালকান্তির প্রত্যুত্তর 


'উলার' উজাড় বার চরণের তলে, 
মলিন ‘মানস’ ভাসে নয়ন সলিলে ? 
সে পদ-পঙ্থজ রজ বাসনা আমার; 
সেই তো সম্পদ আমি যাচি অনিবার। 
মাননীয় সভাপতিমহাশয় ও সমাগত সঙ্জনমণ্ডলি,__ 
আপনারা আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।. 


“আমার ব্যথার পুজা হয়নি সমাপন-_” এখনও সকল - | 


দুঃখের প্রদীপ কি জানি কেনবা জলে ওঠেনি-__-আমার 
আরতির বিলম্ব আছে। শঙ্খ বাঁজে_অহরুহ বাজে _- 
আমি ব্যস্ত থাকি কাষে, ‘বাজারের’ কাষে, সংসারের 
কাষে, বাজে কাযে। আমার পুজার বেলা বয়ে যায়, পূজা 
হয় না। তাই বর্ষশেষে আশীর্ধাদের আশায় আপনাদের 
দুয়ারে এসেছি--আশীৰ্ব্বাদ করুন-_বিশ্বের পূজাশেষ ক'রে, 
বিশ্বনাথের পুজায় মন দিতে পারি। বিশ্ব আর বিশ্বনাথ 
অভিন্ন মনে হ'ত--এখন ভিন্ন ব'লে মনে হচ্ছে। 

যা সত্য ছিল তাই স্বপ্ন হ’য়েছে--কল্পনার অতীত যা তাই 
বাস্তবে পরিণত হয়েছে । ‘সুজলা-স্তুফল| মলয়জ শীতলা শস্তয 
শ্যামলা’ বাসন্তী কুস্থুম-সুযমা-ভূষিতা বঙ্গ-কুঞ্জ মহাশ্মশান ! 
অন্নপূৰ্ণার পুত্রেরা অয়ের ভিথারী |! যুগান্তে নয়--চোখের 

নিমেষে ৷! 

আলোর মালা অন্ধকারের আঁবজ্জনান্তপে আচ্ছাদিত 

--আলো দিতে পারে না; খান্ত স্বাস্থ্য নাশ করে--ক্ষুধা 


নিবারণ করে না; পেয় শক্তিহীন ও অপরিমিত-_নাগরিক- 
দিগের পিপাসা নিবারণ করিতে পারে না; জগৎপ্রাণ-বায়ু 
গ্রাণনাশক রোগবীত্ান্গর আশ্রয়। বিশ্ব বিশ্বনাথের না 
বিশ্বামিত্ৰের--ভোগ্য না ত্যজ্য ? 

আকাশে বাতাসে মরণের হাহাকার, শ্রাতৃহত্তার জয় 
গান। মরণে জয়, মরণে উল্লাস ; মাইিষের হাতে মরণের অন্ত্ৰ 
মানুষের গানে মরণের তাল, মানুষের চোখে মরণের আলো ; 
জীবনের অস্তিত্ব কোথায়? 

_ মৃত্যুই সত্য আর জীবন ঘা স্মরণাতীত-কাল হতে জীব 
ভোগ করিয়া আসিতেছে, ভোগ করিতে চাহে, সেকি 
অলীক? আত্মরক্ষা কাপুরুষতা, আত্মহত্যাই বীরত্ব? 
বিশ্ব উদ্ধান নয়? বিশ্ব শ্মশান? ৷ 

সংঘর্ষ অতীতে ও বর্তমানে, বিশ্বাসে ও ব্যাপারে ; যুদ্ধ 
সত্যে ও অসত্যে । এ যুদ্ধ বালী ও স্ুগ্রীবের ; নিৰ্ণয় করিবার 
সাধ্য নাই__কে বালী'কে স্থ্রীব ; লক্ষ্মণের মালা তো নাই। 
মীমাংসা অসম্ভব- কি সত্য কি মিথ্যা। সত্য জীবন, না 
সত্য মৃত্যু ? | 

দুর্ঠ্যে্ধ প্রহেলিকার অস্তরাল হতে আপনাদের নিকট 
প্রার্থনা, আশীর্বাদ করুন আজ জনমের দিনে জীবনের জয়- 
ধ্বনি ক’রে যেন আমার ছড়ান মন কুড়িয়ে নিতে পারি, 
বিশ্বের পূল্লা ভুলে যেয়ে যেন বিশ্বনাথের পূজায় আত্মনিয়োগ 
কর্তে পারি । 

নৃমস্কার । 





কগত ১৬ই নভেম্বর সম্পাদক শ্রীমুপালকাস্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহাশয়ের ৮৪তম জন্ম দিবসে” তাহার প্রতি 
শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে বাগবাজাঁরে জনসাধারণের সভায় শ্ীধুত যুণালকান্তির প্রত্যুত্তর ৷ 





- ' স্বরূপে আরোপ 
অনুপ 


শ্রুগৌরাঙ্গ কহিলেন 
_. জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। এই শ্বরূপ-জ্ঞান 
হইলে আর জীবের দুঃখ থাকে না । সে শ্রীভগবানের দাস, 
সুতরাং সে অপরের দাসত্ব করিবে কেন ? এখন প্রশ্ন এই 
এতাদৃশ দাস-বুদ্ধিতে কি, মানুষের জন্মগত স্বত্ব যে স্বাধীনতা, 
তাহা বিলুপ্ত হয়? ভগবদ্ধাসবুদ্ধিতে কি শৌধ্য, বীর্য, 
তেজস্বিত| নষ্ট হয়? না আরো বৃদ্ধি পায়? ভীগৌৱাঙ্গের 
কথায়ই আমরা ইহার উত্তর পাইব৷ 
" শ্রীচৈতন্চচরিতামৃত-কার বলেন বটে-- 
একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য । 
যারে ষৈছে নাচায় মে তৈছে করে নৃত্য ॥ 
এই মৃত চৈতন্য গোসাঞি একলে ঈশ্বর | 
আর সব পরিষদ কেহ বা কিন্কর ৷৷ 
অর্থাৎ, ্রীগৌরাঙ্গই সর্ক-প্রভূ ; তাহার উপর কেহ 
কর্তা নাই ; তিনিই পরত্ততসীম! ! ব্রহ্মদংহিতাও বলেন যে, 
জীভগবান্‌ অনাদি ও আদি, তিনি সৰ্ব্ব কারণের কারণ । 
তবে কি জীবের কিছুই করণীয় নাই ? জীবের কি কিঞ্চিন্মাত 
স্বতন্ত্র বা স্বাধীনতা নাই? 
শ্রীগৌরাঙ্গের অচিত্ত্য-ভেদাভেদ ততে এক দিকে যেমন 
বলা হইয়াছে, যে, শ্রীভগবান্‌ পূর্ণ, জীব তাহার অংশ, 
শ্রীভগব1ন্‌ মায়াধীশ, জীব মায়াধীন,, এইখানে ভগবানে ও 
- জীবে ভেদ; আবার অভেদ কোথায়? না-__শ্রীভগবান্‌ 
চিণ্মায়, জীবও চিণুয়, জীভগবান্‌ আনন্দনয় জীবও আনন্দময় । 
সুতরাং জীবে ও ভগবানে পূৰ্ণ ও-অংশ-বিচারে ভেদ হইলেও 


মূলতঃ ও তন্বতঃ বা বস্তগতভাবে অভেদ, কেননা, জীব অণু " 
চৈতক্ত ইহা হইতেই বুঝী গেল যে, সেই অণুচৈতন্ত হিসাবে - 


জীবেব শ্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা । অবস্ত সেই স্বতন্ত্রত| বিরাট 
ঠচতস্তেরই পরতন্ত্ৰ থাকিয়া ক্রিয়াশীল । জীবের এই স্বতন্ত্রতা 
সম্বন্ধে মহাপ্রভু’ আরো সহজ মীমাংসা করিয়াছেন সনাতন- 
শিক্ষায় ভীমন্মহাগ্রতু তারশ্বরে বলিতেছেন 


কৃষ্ণ-ভুলি সেই জীব অনাদি-বহিশ্মুখ। : 
অতএব মায়া তাবে দেয় সংসার দুঃখ? 
তাহা হইলে দেখা যায়, জীব ভগবানকে ভুলিয়া গিরা 
বহিম্মুখ হয়। এ বিষয়ে জীবের শ্বতন্ত্তা আছে, সে ইচ্ছা 


- করিলে না ভুলিতেও পারে । 


জীবকে বলা হয় তটস্থা শক্তি, অর্থাৎ, তটে ব| মধ্যবন্ঠি 
স্থলে অবস্থিত শক্তি । এই শক্তি চিৎশক্তি ও মায়াশক্তির 
মধ্যবর্তী । জীব মধ্যস্থলে দীড়াইয়৷ উভয়' শক্তিই নিরীক্ষণ 
করে, এবং ইচ্ছা করিলে চিৎশক্িতেও প্রবেশ করিতে পারে, 
তখন তাহার ভগবন্দাস বলিয়া বোধ হয় এবং সেই জ্ঞান-বশতঃ 
অণুচৈতন্ক বলিয়া অন্গপরিমাণে তাহার তেজঃ, বীধ্য, সৌধ্য 


জাগ্রত হইয়া উঠে, সে অপরের দাসত্ব করিতে বা পর- 


মুখাপেক্ষী হইতে কিছুতেই চায়না; আর সে ইচ্ছা করিলে 


.মায়াশক্রিতে প্রবেশ করিতে পারে, তখন সে মায়ার দাসত্ব 
.করিতে যাইয়া মায়িক সুখভোগের নিমিত্ত জড় ইন্দ্ৰিয় তৃপ্তির 


জন্তু পরমুখাপেক্ষী হয়, পরের দাসত্বশৃঙ্খলে বন্ধ হয়, পরপদ- 


লেহনরূপ হীন প্রবৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন করে ও অশ্বৰ 


ভোগ করে। 


এই যে “অনাদি বহিশ্বখ’” বলা হইয়াছে, সেখানে 
অনাদি অর্থ এই--কথন্‌ যে জীব জীভগবান্‌কে ভুলিয়া গিয়া 


- বহিম্মুখ হইয়াছে, সেই কাল নির্ণয় কর! যায়না, জীবের সেই 


বহিষ্মুথ হওয়ার কাল স্মরণ নাই। ভগবানকে যে অর্থে 
অনাদি বলা হয়, এখানে সে অর্থে অনাদি শব্ধ ব্যবহৃত হয় 
নাই__অর্থাৎ, অনাদিকাল হইতেই যে জীব বহিশ্মুখ তাহা 
নহে ইহাই যদি হইত তাহা হইলে চিরকালই গে বহিম্ম্থ 
থাকিয়া ঘাইত। যেকোন মুহুর্তে জীব এই ভ্রান্তি দূর করিয়! 
দাস বুদ্ধিতে জাগ্রত হইতে পারে। সুতরাং শ্রীভগৰ 

জীবকে ন্বতন্ত্রতা বাঁ স্বাধীনতা দিয়াছেন। ইহা তাহার 
জন্মগত স্বত্ব, জন্মগত দাবী । শিক্ষার অভাবে, অম্থলীলনের 


অভাবে'উহা তুলিয়া যাওয়ায় তাহার যত দুৰ্গতি! অপরের 


রা ১৩৫০ ] 


তা পরিণতি! বামনয় 
উৎপীড়ন,_কেহ কাহারো মুখের গ্রাস কাড়িয়া নেয়, কেহ 
সচ্ছলতায় দিনতিপাত করে, কেহ দুমুঠা অম্নের জন্ত অপরের 
দ্বারস্থ । তাই দেখা যায় সৰ্ব্বত্ৰ ভীষণ.সংগ্রাম- মানুষে মানুষে, 
জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে পশুর স্তায় বিরোধ । 
শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন = 
অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্‌বিধম্‌ ৷ 

ত বিবিধাশ্চ পৃথকৃচেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্‌ | - 
অর্থাৎ, প্রত্যেক কৰ্ম্ম সফল হওয়ার কারণ পাঁচটা, যথা 
‘অধিষ্ঠান (এই দেহ), কর্তৃত্বোধ, পৃথক্‌ পৃথক করণ বা 
ইন্্ৰিয়নিচয়, বিবিধ চেষ্টা, এবং দৈব বা ভগবৎ রুপা । এই 
পীচটার সমবায়ে প্রত্যেক কাৰ্য্য ফলপ্রস্থ হয়। কেবল মাত্র 
দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকার কথা হিলুশান্ত্রে কখনও 
বলে নাই। উহা কাঁপুরুষতা, ৬৯২৯৬ 
হীনতা মাত্ৰ | 

গীতা, ভাগবত, বেদ, পুরাণাদি সকল শাস্ত্ৰই সৰ্ব্বশেষ 
অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুতে মূর্ত দেখা যায়। বাহার 
শ্রগৌরা মহাপ্রভুর দাস বলিয়া পরিচয় দেন, যাহারা 
শ্রীগৌরধর্শ যাজন করেন, তাহারা কাপুরুষ, নিস্তেজ, হীনবীর্ম্য 
নহেন। মহাপ্রভুর সময়ে দেখা যায়, একনিষ্ঠ গৌরভক্ত 
দোর্দগপ্রতাপ মহারাজ প্রতাপরুদ্র বীধ্যবলে' পাঠানদিগের 
আক্রমণ হইতে উড়িস্তার শ্বাধীনতা৷ অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন ৷ 


যিনি শ্রীভগবানের দাস, তিনি অপরের দাসত্ব, করিবেন না - 
বটে এবং স্বীয় শ্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াই চলিবেন : 


বটে, কিন্তু তাই বলিয়া! তিনি কখন অপরকে দাসন্বশৃঙ্খলে 
বন্ধ করিতে, অপরের উপর প্রতৃত্ব করিতে বাঞ্ছ৷ করিবেন না! 
তিনি জানেন, তিনি নি যেমন শ্রীভগবানের দাস, অপরেও 
সেইক্ল্প জীভগবানেরই দাস; তিনি নিজে কখন প্রভু নহেন-_ 


একমাত্র প্রভু সর্বেশ্বর শ্ৰীভগবান। মহারার্দ প্রতাপরুত্র 
ভ্বদ্ছাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন নাই, তিনি সংগ্রাম 


করিয়াছেন অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে এবং সকল 


সংগ্রামেই তিনি জয়ী হইয়াছেন, কেননা তিনি ভগবন্গাস---- 


" স্বরূপে আরোপ, 


৫১৯ 


বুদ্ধিতে রানি রণে প্রবৃত্ত হইতেন ; তাই 
তাহার ক্ষুদ্র অণুচৈতন্তের মধ্যে অসীম চৈতন্যশক্তি ক্রিয়া, 
করিয়াছে। রাজ্যবিস্তার লালসা বা আত্মগ্রাসিতা মহারাজ * 
প্রতাপরুতের মধ্যে বিদ্যাত্র ছিল্‌ না! তাই আমূর| তাঁহাকে 


কেবলমাত্র বীর ভক্তরূপেই দেখিতেছি না, তাহার ভগবৎপ্রেমও 


অনন্তসাধারণ এবং ‘এই ৷ প্রেমবশতঃ তিনি, বিশ্ববাসী- 
জনগণকেও ভালবাসিতেন। : 

প্রীগৌরধর্ম অর্থপ্রেম-ভক্তি ধর ভান প্রেমের 
অধীন, ভক্তির অধীন । তিনি জানের অতীত, যাগধজ্ঞাদি 
কৰ্ম্মে অতীত, অষ্টাঙ্গযোগের অতীত। এই প্রেম-ভক্তি- 
ধর্ম স্থাপন করিয়া _জীবকে স্বপ্ৰতিষ্ঠ করার জন্তু, জীবকে 
তাহার স্বাভাবিক স্বাধীনতা দান করিবার্‌ জন্য শ্রীগৌরাঙ্ 
মহাপ্রভু আসিলেন। _ মহাপ্রভুর, বাণী এই _“হে জীব! 
তোমরা জীভগবানের দাস । তোমরা আর কাহারো! দাস 


- নও | তোমরা স্বাধীন তোমরা মুক্ত। তোমরা কাহারো 


পদানত নও । তোমরা কেহই যখন অপরের দাসত্ব করি- 
বে না, তেমনই আবার অপরকে দাস করিবার স্প্হাও 


- বাখিও না। একমাত্র প্রভু শ্ীভগবান্‌। সুতরাং তোমরা 


সকলে ভাই ভাই । তোমরা সকলেই এই বিশালপরিবার্থ 
লোক,--এই পরিবারের একমাত্র কর্তা শ্রীভগবান্‌। এই দাস- 
বুদ্ধি তোমাদের জাগ্রত হইলে, কে ভোমাদিগকে পদানত 


“করিতে সাহস করিবে? তোমরা জাগ্রত হও, তোমাদের 


পশ্চাতে গ্রীভগবানের অশেষ বীধ্য ক্রিয়া করিবে--মায়ার 


ভ্রকুটা, আসুরশক্তি তোমাদের নিকট ব্যাহত হইয়া দূরে-অতি 
" দূরে পলায়ন-করিবে । তোমরা বিশ্বপ্রেম লাভ করিবে 
‘তোমাদের প্রেমে তণু-জগৎ সুশীতল হইবে । 
স্বরূপে আরোপ হয়েছে যার, .. 
পরের দাসত্ব কোথায় তার! 
বিশ্বপরিবার দেখিতে চাও, 
প্রেমের নিশান উড়ায়ে দাও ৷ 
গৌরাঙ্গ-সুন্দর সবার রাজা, 
বিশ্ববাসী সব তাহারি প্রজা । 


সম 


৫২" , শ্রীশ্রীমা-দাদ। 
দুষ্ট অভিযান 
আবদুর রহমান, ইলুছার | 
স্বৰ্গে এক ফেরেস্ডার বড় ছিল নাম 
বন্দেগীতে কেহ নহে তাহার সমান। 
নমিল না মাথা শুধু দেখিয়া আঁদমে। 
দেবতাবা নমে ভারে দেখেও না শেখে, 
স্বৰ্গচ্যুত হ’ল তাই; শস্ত্রকার লেখে। 
“ বুদ্ধিতে যম--চোখে দেখে কম' ' 


ফেরাউল্‌ জানিলেন জ্যোতিষের মতে 
' জম্মিবে বালক রাজ্যে তাহারে বধিতে। 


এ 


আৰব 


| ২য়.বর্ষ, টী যা 


রাজ্যময় সাবধান-_ সাড়া পড়ে গেল, 
তারি গৃহে মুষা জন্মি’ তাহারে বধিল। 


কপট প্রেমিক 


সাফ পাৰি কহে--“‘শৌন, ওহে দুধ ভায়া, 


. এস মোরা মিশে যাই--হই এক কয়| ! 


পরিমাণে বেড়ে. যাবে, দানে হবে, বেশী, , 
দ্বিরুক্তি ক’রোন| আর। এসে! ছুয়ে মিশি |” 
দুধ কহে-_“কাজ নেই, যদি ধরা পড়ি, 


ছুয়ে ভূমে ফেলে দেবে, যাব গড়াগড়ি ।” 


প্রভূহে আমার ! বিষ্ণুপ্ৰিয়া নাথ ! 
ডুবাঁও যুগল রসে, - 


দেহ-মন-প্রাণ রাখিওনা আর 


ঘ্বণিত মায়ার বশে! 


, শয়নে স্বপনে ভোজনে গমনে 


, যেদিকে নেহারি, টানা 
দোহারে নয়ন ভরি’! 


নতুবা জীবন রেখে কিবা লাভ ! 


সাঙ্গ কর মোর খেলা ! 
কহিছে অন্থপ--সময় থাকিতে 
নিয়ে যাও এই বেল! 


= 


নার্ভ. 


চাউলের অভাবে সমগ্র বাংলা 'দেশ ভ্বড়িয়া যে দুর্ভিক্ষের 
তাগুব হইয়া গেল তাহা ধীরে ধীরে হইলেও প্রশমিত হইতে 
চলিয়াছে। ইদানীং শাসকগণও যেন সচকিত হইয়াছেন; 
_ বাহির হইতে খাগ্তশস্ত আমদানীর ব্যবস্থা, মূল্য নির্ধারণ 

প্রভৃতি বিষয়ে তৎপরতা দেখা যাঁইতেছে। অসামরিক 
সরবরাহ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে ধান ও চাঁউলের মূল্য 
নির্ধারণ করিয়া বলা হইয়াছে,_ মেদিনীপুর, বীকুড়া, বীরভূম, 
বর্ধমান, বগুড়া, রাজসাহীঃ জলপাইগুড়ী, দিনাজপুর, ময়মন: 
সিংহ, মালদহ, বাপরগঞ্জ, খুলনা, যশোহর ও পার্কত্য চট্টগ্রামে 
* ১লা! ডিসেম্বর হইতে ১৪ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ব্যবসায়ীরা! পাই- 
কারী সর্কোচ্চ ১৬২ মণ দরে চাউল বিক্রয় করিতে পারিবেন, 
এবং ক্কষকগণ ও চাঁউলের কলসমূহ সৰ্ব্বোচ্চ ১৫* আনা 
মণ দূরে: চাউল বিক্রয় করিতে. গারিবেন। ব্যবসায়ীগণ 
সৰ্ব্বোচ্চ ৯* টাকা মণ দরে এবং কৃষকগণ ৯২ মণ দরে. ধান 
বিক্রয় করিতে পারিবেন । - ১৫ই জানুয়ারী হইতে আর 
কোন বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পধ্যস্ত ব্যবসারীগণ পাইকারী 


সৰ্ব্বোচ্চ ১৪/০ আনা! মণ দরে এবং. কৃষকগণ ও চাউলের = 


কলগুলি সর্বোচ্চ ১৩০. আনা মণ. দরে চাউল বিক্রয় করিতে 
পারিবেন ।. ব্যরনায়ীগণ পাইকারী সৰ্ব্বোচ্চ ৮1 মণ দরে 
এবং ক্ৃষকগণ ৮২ মণ দবে ধান বিক্রয় করিতে পারিবেন। 
কলিকাতার এবং অবশিষ্ট জিলা সমূহে ব্যবসায়ীগণ ১লা 
ডিসেম্বর হইতে :১৪ই জামুয়ারী পর্য্যন্ত পাইকারী সৰ্ব্বোচ্চ 
১৭৯ মণ দরে এবং কৃষকগণ ও চাউলের -কলগুলি ৯৩ 
" আনা মণ দরে চাউল বিক্ৰয় করিতে পারিবেন ৷- ব্যবসায়ীগণ 
পাইকারী সৰ্ব্বোচ্চ ১০২ মণ দরে এবং ক কুষকগণ ৯1০ মণ দরে 


* ধান.বিক্রয় করিতে পারিবেন ।, ১৫ই জানুয়ারী হইতে পুনরায়: 


বিজ্ঞতি না. দেওয়া পর্য্যন্ত ব্যবসায়ীগণ পাইকারী সর্কোচ্চ ৯৫২ 
মণ দরে এবং কৃষকগ্ণণ ও চাউলের কল সমূহ ১৪।০ আনা মণ 


দরে'চাউল বিক্রয় করিতে পারিবেন ব্যবসায়ীগণ ৯২ মণ. 


দরে এবং কৃষকেরা ৮1০ টাকা মণ দরে ধান বিক্রয় করিতে 
পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত দরে কোন অগ্রিম চুক্তি থাকিলে 
তাহা বাতিল বলিয়া! গণ্য হইবে । সরকারী ঘোষণা কার্যকরী 


রগ গাইল নাছবের দুঃখ হার পাইবে ইহাতে োহ নাই। 


৷ ৰা রা 
দিয়াছেন। গম, আটা ময়দা, চিনি, মিছরী, লবণ, কেরোসিন 
কয়লা ও দেশলাই ইহার অন্তৰ্ভূক্ত | ইহা ব্যতীত কাপড়ের 
যি জয় চেষ্টা চলিতেছে ! 


ৰ সক সরা নিল কট বিজ্ঞপ্তিতে 


‘বলা হইয়াছে যে চলা. ডিসেম্বর হইতে কলিকাতায় ছত্ৰিশটি 


ষ্যাপ্তাৰ্ড কাপড়ের দোকান : হইতে প্রত্যেক এ আর পি 
পরচায় ছয়খানি করিয়া কাপড় দিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে 
উহার মধ্যে অন্ততঃ চারিখানি বালকবাঁলিকাদের ব্যবহারোপ- 
যোগী অথবা সাটিংএর কাপড় হইবে । এইখানেই কর্তৃ- 
পক্ষের বিবেচনার-ক্রুটি দেখা ষায়। ষ্ট্যাখার্ড কাপড় গরীব- 
দের. 'কাঁপড়। দরিদ্রদের মধ্যে বাঁলকবালিকা অপেক্ষা 


বয়স্কদের বসন্তের প্ৰয়োজন অনেক বেশী। 
_] সক ক. 


"কের মে সঙ্গে দেশ ভুড়িয়া ম্যালেরিয়া, বসন্ত, 
কলেরা প্রভৃতি রোগের প্রকোপ ভয়াবহরূপে দেখা দিয়াছে। ' 
পুষ্টিকর থাস্ত ও ওঁষধের অভাবে এক. শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব 
হইয়াছে। একমাত্র ফরিদপুর জিতে কেবল, সেপ্টে 
মাসেই ম্যালেরিয়ার আক্রমণে ত্রিশ সহস্বাধিক লোক মারা 
গিয়াছে । অক্টোবর মাসের হিসাব সঠিক নির্ণীত না হইলেও 
বিশ সহস্ৰাধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা 
হইয়াছে । পাবনার পল্লী অঞ্চলে চাষী ও দিন মজুরদের মধ্যে = 
স্টালেরিয়া ব্যাপক আকারে দেখা দিয়াছে। ফলে আমন 
ধান্ত কাটিবার মন্কুরের অভাব ঘটতেছে। মুর্শিদাবাদ জিলা 
গত দুই মাসে কলেরা ও ম্যালেরিয়ায় হাজার হাঁজার লোক 
মারা গিয়াছে ।- মন্তুরের অভাবে ধান কাটার অসুবিধা 
হইতেছে। -শিশুমৃত্যু আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছে। গত 
২৩শে নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে এই সপ্তাহে সরকারী 
বিবরণ অঙুমারী নোয়াখালী জিলায় ১৩১ জন কলেরা 
আক্রান্ত হয় এবং ৭৬ জন মারা যার। ও সপ্তাহে বসন্তে 


টি 


৫২২ 


আক্ৰান্ত হয় ১৩৮ জন এবং তাহার মধ্যে ৩৩ জনের মৃত্যু _ 
হইয়াছে। প্রতি জেলাতেই দুঃখ দৈন্ত মৃত্যু, হাহাকার 
নিত্যকার হইয়া দাড়াইয়াছে। = ন 

এড ।।৷ 


বাংলা নি লক্ষ লক্ষ ৰ সাহায্যদান 
কার্যে বেঙ্গল রিলিফ 'কমিটি" ভারতবর্ষের কি দূরবর্তী, কি 
নিকটবর্তী সমস্ত স্থানের সহৃদয় ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিকট 
হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছেন এবং যে সমস্ত সংবাদপত্ৰ এই 
কমিটির অন্ত উদ্ভোগী হইবার অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা- 
“দের সৌন্তে গত ২৪শে.নৃভেম্বর পর্যন্ত নগদে এবং জ্রিনিষ- 

পত্রে. মোটের, উপর ২৫ .লকষটাকা. সংগৃহীত হইয়াছে 
২ ফাণ্ড ‘নগদ ৫,৬০,০০০ এবং ৬৮ 
ৰ গৃইট বস প্রেরণ করিয়া কমিটিকে, সর্বাধিক'সাহাষ্য করিয়া- 
' ছেন.} ,এইর্পু সাহায্য ও, সহযোগিতা, লাভ- করিয়া এই 
| কৃমিটি বলা দেশে প্রত্যহ চাৰিলক্ষ কুড়ি হাজারেরও অধিক 
লোকের সেবা করিতেছেন এবং ১১৬২১ ২৮টি জেলার 


= শ ০, 


দানের ব্যবস্থা হইযাছে।- SAR 


হাত জ্ৰমূনীলকানধি যোৰ মাল 
মহোদয়ের জন্মদিবনে বর্ষে বর্ষে তাহার গুণগ্ৰাহীর দল একটি 
উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া থাকেন। গত ৩শে 
কার্তিক তাহার চতুরশীতিতম জন্মদিবস গিয়াছে। ১২৬৭ সালের 
৩*শে কাৰ্ত্তিক বুধবার ইং : ১৮৬০ সাল ১৪ই নবেম্বর. তিনি 
ভুমি হন। তাহার জন্ম তারিথ লইয়া কাহারও মনে কোন 
সংশয় থাকিলে অতঃপর তাহা সুনিশ্চিত বিদুরিত হইবে । . 


: গত ২৮শে নভেম্বর শঁদ্ধানন্দ পার্কের এক বিরাট 
জনসভায় ডাঃ বি এস মুঞ্জে বজতা প্রসদে দুর্ভিক্ষ, মহামান্ত, 
অনাহার এবং মৃত্যুর যে- করাল ছায়া বাংলার নগর এবং 
পল্লীকে: শ্মশানে. পরিণত করিয়াছে : তাহার একটা চিত্র 
প্রদান করেন। বাংলাদেশে অকস্মাৎ" দুর্ভিক্ষের হৈতু 
সম্পর্কে তিনি বলেন' যে, এখানে "গবর্ণমেপ্ট দুইটা অংশে 


বিভক্ত এক অংশে স্থায়ী সরকারী কর্মচারীর দল এবং 
অপর. অংশে মন্ত্ৰীগণ |" থাস্তসচিব ও অপর মন্ত্রীগণ এই স্থারী 


কর্মচারীদের .মুখে ঝাল, খাইয়া বোন্ধরার :খাষ্ক. পরিস্থিতি '' 


সি 


: জ্ৰঞ্জীমা-দাদ| 


[২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্য] 4 
সম্পর্কে কোনরূপ খোজ খবর লওয়া প্রয়োজন মনে করিতেন 


না। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ সুখা্জ্জী না থাকিলে এই ভয়ানক 


বিপদের কথা জগতের অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত বলিয়া তাহার 
বিশ্বাস ।- উপসংহারে ডাঃ মুঞ্জে বলেন, দুর্গত বাঙ্গালার 
পুরাঠিনের - পরিকল্পনা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 
সেবাকাধ্য এখন সময়োপযোগী হইলেও গোটা দেশকে ভিক্ষার 
অন্ের- উপর - নির্ভরশীল করিলে চলিবে না।- হুগ'তদের 
জন্য আবাঁস-ভবন নিৰ্ম্মাণ করিয়া সেখানে; তাহাদের জস্ট. 
কারের ব্যবস্থা, করিতে হইবে । বাঙ্গালাৰ প্রায় দেড়-কোটী 
“লোক এই দুর্ভিক্ষে ক্রিষ্ট । কেবলমাত্র সরকারই- এতগুলি 
লোকের সম্পৰ্কে খাপ টি করিতে দা | 


"বত, আলে নজর ডাঃ ত এক টি প্রসঙ্গে 
বলেন £--- “বাঙ্গালার দুৰ্ভিক্ষ আসাদের" রাজনীতির একটা 
মাত শিক্ষা দে ' তাঁহা হইতেছে এই যে, ভারতবর্ষ একটী : 
অখণ্ড দেশ --উপযুক্ধ কেন্দ্রীয় গবৰ্ণমেণ্টের অধীনে একজাতি 
হিমাবৈ স্জ্ববদ্ধ ভাবে যে কোন অবস্থায় সবশৃত্লার সহিত 
- কাজি চালাইতে পারে!) তিনি আরও বলেন “এই ছুৰ্ভিক্ষই : 
'প্রমাণিত করিয়াছে যে মত বিরোধ ও বিভেদ থাকিলে মুক্তির 
‘কোনই আশা নাই” কথাগুলি জাতীয় জীবনের বৰ্ত্তমান 
পধ্যায়ে অথও সত্যনধপে প্রতিভাত হইবে।' হিন্দু মুদ্লমান | 
প্রনৃতি সকল ধর্মী পক্ষেই ডঃ মুধের বাৰী প্রণিধানযোগ্য 


A ভি ভিন তি 
'আঁমাদের সহ করিতে হইয়াছিল। -এবার নতেখর মাম 


হইতেই ছিটে ফোটা সুরু হইয়াছে। ডিসেম্বর মাসও আসিয়া 


পপৃড়িয়াছে, উৎপাতও যেন বন্ধিত হইতেছে ইতিমধ্যে ফেনী" 


"অঞ্চল ও. কলিকাতায় বোমারু , বিমান . হানা -দিয়াছিল। 


পূর্ববঙ্গের কোন বিমান ঘাঁটিতেও ইতিমধ্যে বিমান, আক্র- 
“মণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে | .এই সমস্ত আক্রমণ অবশ 


ব্যাপক আকারে হয় নাই। ব্যাপক-আক্রমণ যদি সত্যই সুরু 


হু তাহাতেও ঘার্‌ড়াইয়া গেলে চলিবে.না। সাহস ও ধৈর্যের 


'সহিত প্রতিটি মুহূৰ্তত পৰ্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে । জীবনযাত্রার 
স্বাভাবিকতা রক্ষার জন্ত, সকলের বন্ধপরিকর হইতে হইবে । 
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- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তাঁরিথ পিছাইয়া 
দেওয়ার অনুরোধ জানাইবার জন্য গত ৩০শে নভেম্বর 
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে বিগ্তাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ 
ঞ্জে কে চৌধুরীর পৌরহিত্যে এক বিরাট সভা! হইয়া গিয়াছে । 
পরীক্ষার্থীদের আবেদন সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা কযিয়| 
দেখিবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে । দেশের অস্বাভাবিক 
৮৬22 

ই, পরীক্ষার্থীদের পক্ষে গভীরভাবে অধ্যয়ন নিরত 
৪ হয় নাই, বিশ্ববিদ্তালয়ের কৰ্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই 
একথা ভাবিয়া! দেখিবেন। 


১৯২৩ পালে আইন অনুসারে খনিগর্ভে নারী 
"শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছিল । 
কেবল মাত্র ভারতবর্ষেই নহে, পৃথিবীর অন্তান্ত দেশেও 


এই জাতীয় নিষেধাজ্ঞা 


প্রচলিত আছে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেষ্ট বর্তমানে কয়লার 
খনিতে মন্তুরের অভাব দেখা দিয়াছে অজুহাতে এই সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে বাঙ্গল! ও বিহারের খনিগুলির উপর এই 


নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত হইবে না এবং মধ্য প্রদেশ ও বেরারেও 
এই, আইনের প্রয়োগ শিথিল করা হইবে। কেন্দ্রীয় 


গবর্ণমেন্টের এই সিদ্ধান্তকে সানন্দে গ্রহণ করা সম্ভব নহে! 
স্্রীলোকদিগকে খনিগর্ভের কাৰ্য্যে নিযুক্ত করিয়া শ্রমিক 
সমস্তা নিবারণের চেষ্টা কল্যাণকর নহে। 

সম্প্রতি মাদ্রান্দে মন্তপাঁন নিবারণী আইন প্রত্যাহ্ৃত 
হইয়াছে । সরকার পক্ষ হইতে ইহার সমর্থনে বলা হইয়াছে 
যে মন্তপাঁন নিষিদ্ধ হওয়ায় যে আধিক অর্থাৎ বাজম্বের 


- ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ করা অনিবাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। 


এতদ্বযতীত তালের রসের মধ্যে নাকি যথেষ্ট স্বাস্থাপ্রদায়িনী 
শক্তি আছে, ভাই তাড়িপান স্বাস্থ্যের পক্ষে নাকি অনুকূল 
হইরে। শ্রীযুক্ত রাঁজাগোপালাচারী ইহার বিরুদ্ধে তীব্র 
প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে বিক্রয়-কর 
মাইন প্রবর্তনের দ্বার রাজস্বের ক্ষতি পুরণ হইয়াছে। 
রাজন্যের ক্ষতির দোহাই দিয়া মদ্থপানে উৎসাহ দান নীতি 
ও আপের দিক দিয় অত্যন্ত আপতিজরসক | জনমত সংগঠন 


নিহত ডিজনি 


ক bd 


বহু কারণে মৰি ব্যাপকতা আমরা সমর্থন 


ত্বাবহ.£ 


৫২৩ 


করিতে পারি নাই এবং উহাঁর বহুগুণাশ্বিত খাস্তগুণি দিনের 
পর দিন-বুতুক্ষু কৃষিজীবীদের উদরে প্রবেশ করিবার ফলে যে 


. আমন ফসলের সময় কৃষিশ্রমজীবীর নিতান্ত অভাব ঘটিবে 


সে কথ! আমরা বহুপূৰ্ব্বে বলিয়াছি। ঢাকার এক সংবাদে 
প্রকাশ যে আমন ফসল কাটিবার জন্তু লোকের অভাব 
ঘটিয়াছে। আর একটী সংবাদে প্রকাশ যে একমাত্র মুদ্দিগঞ্জ 
মহকুমায় তিন লক্ষাধিক ' নরনারী, শহ্যাশায়ী। খান্তের 
অভাব, ওঁষধের অভাব, অর্থের অভাব । একমাত্র গভর্ণমেপ্টই 
ইহার প্রতিকার করিতে সমর্থ । 


আগামী ১ মাঘ পিিয়ালী- উৎসব | প্রতি বৎসর 
বাংলার নানাস্থানে এই তিথিতে অষ্টপ্রহর নাম যজ্ঞ মহা 
প্রসাদ,বিতরণ পাঠ কীৰ্ত্তন ইত্যাদি চলে । আমর! শুনিতে 
পাইলাম শ্রীগৌরাঙ্গ ইয়ংগমেনশস্‌ এসোসিয়েন বাংলার নানা 
স্থানে কয়েকদিন ব্যাপী দীর্ঘ উৎসব তালিকার ব্যবস্থা 
করিতেছেন। সঠিক খবর জানিবার অন্ত আমরা উৎসুক 
রহিলাম। 


জিমি (বরিশাল) 


" জীনিবারণ দাস মহাশয়ের বাঁটাতে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া রায় সাহেব 


জগত্চন্ত্ৰ রায় মহাশয়ের বাটাতে, মেড্ডা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া ) 
শ্রীবিনোদবিহারী দেব মহাশয়ের বাটীতে ও কাশীপুর 
(ত্রিপুরা ) শ্রীরজনীকাস্ত ভৌমিক মহাশয়ের বাটীতে 
অষ্টপ্রহর নাম-ষজ্ঞ চলে ও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। 
১লা অগ্রহায়ণ ঝালকাঠি ( বরিশাল ) শ্রীমাধবচন্দ্র মণ্ডলের 
বাটীতে নদীয়াধুগল ৯৬৬৮০ 
সা 


ধাৰন জীন নিক রিনি আজ পর্য্যস্ত 
স্বীয় বাৎসরিক সাহায্য পাঠান নাই,'তাহারা কৃপ| করিয়! 
শ্বীয় সাহায্য পাঠাইয়া শ্রীপত্রিকাখানি বীচাইয়া রাখুন---এ- 
অমুরোধ বহুবার জানাইয়াছি। ইহাতে অনেকে বিরক্ত 
হইয়াছেন ; কিন্তু তাহারা যদি কৃপা করিয়া এই শ্ৰীপত্ৰিকা- 
খানি স্বীয় পত্রিকী মনে করেন ও ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার 
কথা মরণ রাখেন তবে শীজীমাদাদ। চিন হন 


হারা পরবে স্‌ হইত তথনও 
গীমার কোম্পানীর টিকিটের মাশুল আনার ভগনাংশ পর্য্যন্ত 
আদায় করিত। তাহাতে ধাত্রিসাধারণের ক্লেশের অবধি ছিল 


৫২৪ 


না, উহার প্রতি, মার ,কোম্পানীর 'দৃষ্টি আকৰ্ষণ করায় 
সওয়া বা পৌণে ইত্যাদি-আন।র মাশুল তুলিয়া, দেওয়া, হয়। 
, কিছুদিন হইতে আমাদের নিকট একটী ‘অভিযোগ, আসি- 
তেছে। বৎসরাধিক হইল বরিশাল জিলায়, হুলারহাট বানরি- 
পাড়া ফেরী সাভিসটী, তুলিয়া দেওয়া . হয়। এই-সাৰ্ভিসটী 
বন্ধ হওয়ায় হুলারহাট বানরিপাড়ার -মধ্যবৰ্্ধা বহু গ্রামের 
সহস্রাধিক লোকের. চলাচলে, বিঘ্ন ও অসুবিধা ঘটাইয়াছে 
তাহা নহে বানরিপাড়ার নিকটবর্তী বহু গ্রামাঞ্চলের অধী- 
বাসীরা এই পৰে যাতায়াত করিত। ইহার উপর আবার 


বরিশাল-খুলনা একস্প্রেস ইীমার বরিশাল যাইবার পথে « : 


কাউথালি ষ্টেশনে ধরে না। - কলিকাতা হইতে বানত্বিপাড়া 
অঞ্চলে গমনেচ্ছ শত শত ঘাত্রি এই ষ্টীমার যায় এবং একে 


সাভিমটী বন্ধ হওয়ায় তদুপরি একট প্রেস্‌ ্টামার কাউথালি-না ' 


ধরায় যাত্রি সাঁধারণের.কষ্টের আর সীমা-থাকে না । - আমরা 
চকত SE NE 


উর জন্মোথনব ও 
গরলীচৈতন্তচব্লিতামৃত জয়ন্তী । | 
সর্বশেষ অবতার, শ্রগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, এই বাংলাদেশে 
আসিলেন! তাঁহার হুলাদিনী শক্তি,  নবদ্বীপময়ী দেবী 
বিষ্ণপ্ৰিয়ারই কৃপায় অপামর সর্বসাঁধরণে শ্রী গৌরাঙ্গ- 
স্বন্দর্কে পরমান্তরীবন 'রূপে পাঁঠাইযাছেন। মহাপ্রভু 
আসিয়া জীবকে জানাইলে, সৰ্ব্বসিদ্ধি ও সৰ্ব্বকলাণপ্রদ | . 
“নামসংকীর্ভন কলোঁ পরম. উপায় |” এবং এক সময় 
সমগ্র বাংলাদেশ, তথা. সমগ্র ভারতবর্ষ কীৰ্ত্তন :. তরঙ্গে 
সুখের মায়ায় ভাঁসিতেছিল। আব সেই ভারত, বিশেষতঃ 
এই বাংলাদেশ বিপদের - ছাঁয়াপাতে জীবন্মত। হরিনাম 
সংকীৰ্ত্তনই মৃত সঞ্জীবনী সুধা। তাই, প্রীগৌরাঙ্গ যুগল 
সমিতি “প্রস্তাব করিতছেন যে ষ্থাসম্ভব ব্যাপক ভাবে 
- বিভিন্ন কেন্দ্রে দুই, তিন, বা ততোধিক গ্রাম একত্র হইয়া 
- সকলে জীঞ্জীবিষ্ণুপ্ৰিয়ার অবতরণ তিথি উপলক্ষে দেবীর 
- জন্মোৎসব ও জীল্ীচৈতন্যচরিতামৃত জয়স্ত্রী উৎসবের অনুষ্ঠান 


- -করুন। এতৎসঙ্গে কার্যক্রমে বলা হইল বটে) কিন্ত 


বিভিন্ন কেন্দ্রে তদ্ত্য, অমুষ্ঠাতৃগর্ণ পারিপাশ্বিক অবস্থাস্্ূপ 
ইহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারেন. কার্যক্রমে 


(১) ১লা মাধ হইতে শ্রী বিষ্ণুপ্ৰিয়া পঞ্চমী (শ্রীপঞ্চমী 


তিথির পূৰ্ববদিন পর্যযস্ত প্রত্যহ উষ্যকীৰ্ত্তন ৷ এক এক দিন = 


এক এক পর্মীতে ঘারে দ্বারে কীৰ্ত্তন । এ 


শ্ীপ্রীমা-দাদা 


য় বধ; ৯ম. সংখ্যা 


(২) কয়াদন প্রন্তযহ' বিকালে - জী চৈতন্তচরিতামূত = 
পঃ সময় স্থানে ও পাঠক কেন্দ্রীয় কমিটি স্থিপ.করিবেন:। 
ব্যবসায়ী পাঠক -আবশ্যকণ 1 

(৩) বরা মাঘ রবিবার পাঠান্তে ্রয্নোত্রচ্ছলে গৌর 
কথা আলাপন। . সম্ভব হইলে শ্রী চৈতন্তভাগবত. হইতে 
জীমতী বিষ্ণুপ্ৰিয়ার বিবাহ কালীন পাঠ। টু 
0৪) ৯ই: ম্‌ শি পাঠের পূর্বে বা পরে অথবা! 
পাঠের পরিবর্তে শ্রীশ্রী চেতন্তচরিতামৃতের জনি 
“দহন্ধ আলোচনা বা বক্ততা। 

(৫) প্র বিষ্ণুপ্ৰিয়া পঞ্চমীর.দিন অরহর-্ীনিমাই 
সংকীৰ্ত্তন; পূৰ্ব্বদিন সন্ধ্যার পর অধিবাস; কীর্তন; ইত্যাদি | ' 

গুরুবন্দনা বৈষ্ণব বন্দন! মহাজন্গণের স্মরণ, মহাজননী ' 
কীৰ্ত্তন সম্ভবমত প্রত্যহই আনুষদ্গিকভাবে 'অনুষ্ঠের- বিভিন্ন 
কেন্দ্রের স্থানে নির্দেশ কেন্দ্রীয় কমিটাই করিবেন । যেখানে 
নিত্য সেবা আছে, সেই স্থান শ্ৰেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। =, 

: উয়| কীর্তন, পাঠ ও আলোচনায়-ব্যয় নাই। অষ্টপ্রহন্ন 
কীর্তনের দিন কীর্নকারিগণ -হবন্ধ_আহাধ্য__চাল,- ডাল 
ইত্যাতি ও দুয়ার আলো PE Ee 
সংকুলনের প্রশ্ন সহজে মীমাংসিত হয়। ব্যক্তিবিশেষে সমস্ত 
বায়ভার বহন. করিতে ইচ্ছা হইলেও-অপরের দত্ত বস্তু গ্ৰহণ 
কর! বিধেয়, যেন, :সকলেই নিজের উৎসব ১৬ 
পার্নে। ৷ 

স্থান বিশেষে প্রয়োজন ও আগ্রহ ও 
অষ্টপ্রহর কীর্তন করিতে পারেন। কিন্তু, পরিবারিক 
কীর্তন ব্যতীত সর্বসাধারণের কীৰ্ত্তনে নারী পুরুষ মিলিত 
হইয়া কীৰ্ত্তন করা শোভন নহে। মহিলাদের কীৰ্ত্তনে ৮৯ 
বছরের বালক মার্জনিয় হইতে পারে। - 

‘ ইতোমধ্যেই আমরা কয়েক স্থান হইতে উত্তর পাইয়াছি, 
তাহাবা উপরি উক্ত কাধ্য ক্রম অনুযায়ী উৎসবের অনুষ্ঠানের 
উন্ত্যোগী হইতেছেন। , * 


শুভাস্ত ! শুভস্ত |] শুভাস্ত |!! 


দিলো চৌঁৱৰী = 
রনী যুবক সমিতির প্ৰতিনিধি। 
'__ ৩৭৷১ রজনী চৌধুরীর বাগিচা 
-গ্যাণ্ডারিয়া, চাকা । * 


= ৫ ন ন লা 
সস 
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ত শি পাছত == ৩ 


গশুরীবুনিয়া হি | 


১৬২ । » সুরেন্্াপেতর পত্নী 
১৬৩ । » রাজেন্দ স্ারের পরী 
১৬৪ 1» বলরাম মণ্ডল: 
১৬৫।-  ৬& পত্নী , - 
১৮৬ | » সুখদাসুন্দরী মণ্ডল = 
১৬৭ । » যোগেন্দ্ৰনাথ মিস্ত্ৰী :' .. : 
১৬৮ । > রজনীকান্ত বাড়ই ..... - 
১৬৯1 , দেবেন্দ্রনাথ কীর্তনিয়া 
১৭০। ঞ্জ পত্নী 
১৭১। » কামিনীকুমার কীৰ্ত্তনিয়া = 
১৭২ | ঞঁ পত্নী 
১৭৩। » বসস্ত কুমার শীকদার 
১৭৪1 জ্জ মাতা - 
১৭৫। ও পত্নী 
১৭৬ | , হেমস্ত কুমার সিকদার 
১৭৭ | ও পত্নী 
১৭৮। > বাজেন্্রনাথ সুতার 
১৭৯ | » বসন্ত কুমার কৈবর্তদাস 

নদমূলা_ CER 

* ১৮%. |, » হরিচরর্ণ নাথ. , 3 

০১৮১ এ, পত্নী, -: 

", ১৮২ । » টুড়ামগি নাথ - 
১৮৩ শী. পত্থীট-; রী 
-১৮৪ 1, জাহ সাহা রা তি 
১৮৫৭ % মহানন্দ আচার্য, মাষ্টার . 
১৮৬ | ;, দীননাথ সাহী. ;.. 


১৮৭ । ১, শশীমোহন সাহা : 


Eo 


টা যাপনের তালিকা = রা 


খৈর'-_ 


২০৫1 ভাজার কলা দক্তবধিক 


আআ 
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বৈষ্ণব গ্রন্থের বিজয় বৈজয়ন্তী । 
সাহিত্যভূষণ জ্ৰীবিধুভুষণ সরকার, বি, এ, বিগ্যাবিনোদ সম্পাদিত 
ইন৷ভন৷ লৈভল্যূলস্মিভাস্বভ ৮ 
(আমদিথখণ্ড) ণ 
রণ প্রভুর লীলামৃতের,জীবস্ত আলেক্ষ্য। ভাব ও ভাষার প্রাণবন্ত রূপ। = 
ঠিক পাঠ ঝি করিতে নিতান্ত বহিষ্মুখী শুদ্ধ হৃদয়ও নিগুঢ় রসের সন্ধান পাইবে। 
রি আনন্দাশ্রু বর্ষণে মনের মালিন্য কাটিয়া যাইবে। 
মূল্য--৭২ টাকা (ডাক মাগুল স্বতন্ত্ৰ ) ঢ়: 
প্রাপ্তিস্থান +- শীত্ৰীম|-দাদ| কাৰ্য্যালয় ইলুহার, বরিশাল ( বেঙ্গল ) 
শ্রীশ্রীমা-দাদা শাখ। কাধ্যালয় £--২২১৷২, ষ্ট্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা! । 






, উীী৷ম|-দাদ| মাসিক পত্রিকার নিয়মাবলী ৰ 
“ ১1 পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দেয়। ২। বাৎসরিক মূল্য--৪২। ৩। যান্মাসিক ২1০. টাকা (স্বডাক )। 
৪ | যাদ্মাসিকের নিয় গ্রাহ্কদিগের স্বতন্ত্ৰ ভাকমাশুল দেয়। €। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূৰ্ব্মাসের ১৫ তারিখের = 
মধ্যে জানাইতে হইবে । কোন মাসের কাগজ ১৫ তারিখের মধ্যে না পাওয়া গেলে নিজ এলাকার ডাঁকঘরে অনুসন্ধান 
করিয়া তাহাদের উত্তর সহ সেই মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আমাদের কলিকাতা অফিসে ভানাইতে হইবে। 
বিজ্ঞাপনের হার- পূর্ণ পৃষ্ঠা প্রতিসংখ্যা_২০২ অর্ধ পৃষ্ঠা প্রতিসংখ্যা__১২২ চতুৰ্থাংশ পৃষ্ঠা প্রতিসংখ্য|=-*< 
মলাট পৃষ্ঠার হার স্বতন্ত্ৰ ও অনুসন্ধানে জ্কাতব্য । ৭। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। ৮। পূর্ব-প্রকাশিত বিজ্ঞাপন 
যদি আপত্তিজনক বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে ভবিষ্ঘতে উহার কারণ না দেখাইয়াই প্রকাশ বন্ধ করা হইবে । ৯। ব্লক 
ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নহি। ১০। চিঠিপত্র মণিঅর্ডার ইত্যাদি কলিকাতা! ঠিকানায় প্রেরিতব্য ৷ 


'_" Published & printed by 5. B. Sarker from Sabita Press; 
._ 18-3, Shamacharan De Street, Calcutta, - 
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বা তপদত পতিত বিঘা ৭ “তলে ত সত ত” শত 2৩৩১৩ 


প্রধান কার্য্যালয় £ 


শা লা ৬৮ ০৭ == নপলাল পন্থা লা ৩ লা শিপ 


হত 
ৰ 


25568 


ইলুহার,বরিশাল ( বেঙ্গল )। বাজিল ডাম কলী 
০০ কনিকা শাহাঃ রি ঠিক 

২২১-২, ষ্ট্যাও ব্যাঙ্ক রোড... (87 > ও 
বাধিক__৪২ প্রতি সংখ্যা_1৮০- 


(= যুগসন্পাদক-- 
গৌরপ্রেমনমুধাসিদ্ধু ভীহ্পালকাস্তি ঘোষ, ভক্তিভূষণ ৷ 
সাহিত্যতূষণ জীবিধুভুৰণ সরকার, বি. এ, বিস্তাবিনোদ। 


এরর চু কি ডেল ইক ও কেনবার সময়. 


ৰু প্=্্য্যাতভস্ডৈ1>> 
ছাপা দযে নিলে আর ভয় থাকে না 
রবার সেট সেভিংব্ৰাশ 
হরেকরকম ডিজাইন 


* মনিব্যাগ__ভ্যানিটা ব্যাগ--পোৰ্টফোলিও শান্তিনিকেতন, ও অজন্তা ফ্ৰেস্কে।, ইত্যাদি 
বহুপ্রকার নক্সা, বিভিন্ন আকার ও বিভিন্ন দামের সপ্ত অথচ মজবুত 


_ সোনার ছোপ দেওয়া 
' হরেকনক্লার-_বোতাম, ছাড়ের বৌতা হায় ডিন নর ইভা 
৬৮৬৬ ৬৬৬৯ %৯৬৯৬৬৬৬5৬ 
এ ইহা ছাড় 
মফস্বলের গ্রাহকরন্দের সুবিধার্থে_সর্বপ্রকার মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। 
দাদী ৬ ক্ষাঁথ, 


অফিস: ২২১২, ষ্ট্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা ৷ 
কারখানা £_৮৮বি, মেছুয়াবাজার, স্ৰী, কলিকাতা ও যাদবপুর 





উীুএস্ক হুল্েক্ছ্ট্টোঞজিৎ কাহি, 


২২নং বাহাদুরপুর লেন্‌ ৷ 
ফরিদাবাদ, ঢাক1। 


ছুরী, কাটা, চামচ ইত্যাদির বিশ্বত্ত প্রস্তুত কারক। 
যাবতীয় ইলেকৃট্োপ্রোটিএর কাজ করা হয়। 
যুদ্ধের দরুণ অধিক মূল্য ধরা হয় নাই। 
মফাব্বলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য 
ঢ প্রতিষ্ঠান। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। 





শাস্ত্রের ভূতপূৰ্ব্ব অধ্যাপক ( প্রফেসাব ) 


৬ কে Cr পৰে CEE PEC I" IF) 





মকরধ্বজ । 
( বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত ) 
প্রতি তোলা--৫ টাকা, সপ্তাহ--1/০ আনা। 
সর্বরোগনাশক মহৌষধ । ইহা! ত্রিদোয নাশক | 
সকল রোগে মকরধ্বজের অমুপান বিধির পুন্তিকা--/* আনা। 








অধ্যক্ষ শ্রীযোগ্েশচক্্র ঘোষ, এম্‌-এ, এফসি-এস্‌ (লগ্ন), 
এম্‌-সি-এম্‌ (আমেরিকা ), আরুর্কেদশাস্ত্রী, ভাগলপুব কলেজের রসায়ন- 





ৰু + ৯ 


= সাৱরবা৷ৱ.সালস| 
"* _ (রেজিষ্টার) 
প্রতি শিশি--৮/১০ আনা ৷ 
রক্ত পরিষ্কারক সর্বপ্রকার উপাদানে প্ৰস্তত । এই সালসার গুণ অববৰ্ণনীয়। রক্তই আমাদের জীবন। 
রক্ত পরিষ্কার ও সতেজ থাকিলে কোন রোগের বীজাণুই সহজে আক্রমণ করিতে পাবে না। 
বিশুদ্ধ চ্যবনপ্ৰাণ। 
প্রতি সের_-৩৮%০ আনা । | 
সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট আমলকী, বংশলোচন ও অঙ্তান্ত উপাদানে পূৰ্ণমাত্ৰায় ব্যবহার করিয়া চ্যবনপ্ৰাশ প্রস্তুত হয়। 
.  অবলাবান্ধব যোগ। 
"_ (ৱেজিষ্টাৰ্ড ) : - 
প্রতি ।১৬ মাত্ৰা ২।৭ আন! ৷ 
স্রীরোগসমূহের অব্যর্থ মহৌষধ । ইহা প্রদর, বাধক, পৃষ্ঠে বা কোমরে বেদনা, মাথাধরা রজোদোধষ, 
মৃতবংসাস্থ, বন্ধ্যাত্ব বিদুরিত হয়, জরায়ু সুস্থ ও সবল হয় এবং দীর্ঘায়ু সম্তান্ধারণের ক্ষমতা জন্মে । 


| মৃতসপ্জরাবনী। 
রর ২... ৭ রেলিষ্টার্ড) . ৷ 3 
= ' বড়শিশি--৪৷৷০ টাকা, ছোটশিশি-__২]০ টাকা । . 
দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্ম্ময করিতে হইলে এই মৃতসঞ্জীবনী একমাত্র'অবলম্বনীয়। প্রন্থতির অবশ্য সেবনীয়। 
জবর, স্থৃতিকা, বাত, অগ্নিমান্্য, অজীৰ্ণ, রক্তাল্পতা, রোগাস্তে দৌৰ্ব্বল্যাদিতে সৰ্ব্বদা প্রযোজ্য । 


] 


j ( রেজিষ্টার ) 
৩০ বটিকা পুর্ণ প্রতি শশি-_৫২ টাকা । 
অসহনীয় কষ্টপ্রদ সকল প্রকার অর্শরোগ নিবারণের অদ্বিতীয় মহৌষধ ৷ 
i als | | 
( রেজিষ্টার্ড ) . : 
প্রতি ১৬ বটী-_২]০ আনা । 


যে কোনও জররোগে অব্যর্থ ওঁষধ বলিয়|' বহু পরীক্ষিত । জরের এইরূপ উৎকৃষ্ট ওষধ আজপধ্যস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই । 








আর ম্যালেরিয়া হয় না !! 
- ললদ্যালোল্ীন?> 
ম্যালেন্নিয়া ও সর্বাপ্রকার জ্বরের পরীক্ষিত অমোঘ ওঁষধ| 


উউষ্মুআ-ক্রিও 
(অশোক কম্পাউও, ঘটিত) 
যাবতীয় শ্ত্রীরোগে অব্যর্থ 


ল্লাভা| 
সকল প্রকার বাত বেদনায় একমাত্র প্রতিশোধক ! 
(প্রেটি ক্যামিক্যাল ইণ্ডাঙ্কিজ, কলিকাতা )। 


সোল্‌ এজেণ্ট £কীদা অত কস্ৰেোছ 
২২১-২ ষ্ট্যণ্ড_ ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা । 






দিতি দেবী ঝিফুপ্রিয়া। 


জীবিধুভূষণ ২ সরকার, বি-এ. বিস্ধাবিনোদ । 


কয়েক বছর আগে বরিশালের খ্যাতনামা বীরভক্ত 
শ্রীযুক্ত অশ্থিনীকুমার দত্ত কাশীধামে বসিয়া শ্ৰীপঞ্চমী 
তিথিতে সঙ্গীয় লোকদিগকে বলিয়াছিলেন, “আজ এই 


পুত তিথিতে এই পুণ্যধামে বসিয়া কি আলোচনা করা. 


যায়! এস আমরা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার কাহিনী আলোচনা 
করিয়া পবিত্র হই। এই তিপিতেই তিনি অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। গ্ৰীঞ্জীবিষ্ণুপ্ৰিয়া প্রথম খণ্ড গ্রন্থথানি লও-- 
উহাই পাঠ করি।” | | 

আমরাও আজ এই জীঞ্জীবিষ্ণুপ্ৰিয়া-পঞ্চমীতিথির 
শুভাগমনে আত্মপবিভ্রতার জন্তু তাঁহার মহামহ্মিমরী কাহিনী 
.কথঞ্চিং আলোচন! করিতেছি ৷ 


_ অন্বয়-জ্ঞান-তত্ব-বস্তুর ত্ৰিবিধ প্রকাশ--ব্ৰহ্ম, আত্মা, 
ভগবান্‌। নিরাকার জ্ঞানবাদিগণ বলেন--ব্ৰহ্ম ; যোগমার্গা- 
বলখিগণ বলেন__পরমাস্মা ভক্তিবাদিগণ বলেন-_ভগবান্‌।' 
ব্ৰহ্ম নিবিশেষ, নিঃশক্তিক, নিরাকার, নিক্রিয়-_ ব্রহ্গবাদিগণ 
এইরূপ, বলিয়া থাকেন যিনি নিজে বৃহৎ ও অপরকে বৃহৎ 
করেন তিনিই ব্ৰহ্ম, _'বরক্ধ' শব্দ হইতে ইহাই পাওয়া ষায়। 
এই ‘অপর’ অবশ্য তাহারই স্থষ্ট । নিজে যেমন বৃহৎ অপরকে 
বৃহৎ করার শক্তিও তাহাতে আছে, সুতরাং তাঁহাকে নিঃশক্তিক 
বলা চলে না। এই জন্তই ভক্তগণ বলেন,--তিনি নিধিশেষ ও' 
সবিশেষ, দিঃশক্তিক ও সশক্তিক, এবং নিরাকার ও সাকার, 
নিষ্ক্ৰিয় ও সক্ৰিয়। এই বস্তুটাই ভগবান্‌--অৰ্থাৎ সমগ্র 


গীশ্বধ্য, সমগ্র বীধ্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র সৌন্দর্য্য ও মাধুধ্য, সমৰ :: 


৪৫৯ গৌৰাৰদ, 
জানুয়ারী, '১৯৪৪ ' 





মাঘ 
১৩৫০ সাল। 


বৈরাগ্য ও সমগ্র জ্ঞানময় ; এই জা তিনি। এই 
শক্তি যখন নিক্ষিযর অবস্থার থাকে, তখন তিনি নিঃশক্তিক 
বলিয়া প্রতীয়মান হন। তিনি প্রকৃত জড়ীয় আকার বিশিষ্ট 
নহেন, তাই তিনি নিরাকার) তিনি সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ, 
তাই তিনি সাকার! শ্রীমভাগবতে ভগবৎ-স্বরূপ এইরূপ 
নিৰ্ণয় করিয়াছেন, যথা ঢ 
অহমেবাসমেবাগ্ৰে নান্তৎ যৎ সদসংপয়স্‌৷ 
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোংবশিস্যেত সোহস্মাহম্‌ ৷৷ 

অর্থাৎ, আমি স্থষটিরপূর্ব্রে ছিলাম, আর অন্ত সুল কুক 
এবং স্থুলসুক্মের কারণ প্রকৃতি, কিছুই ছিল না- হৃষ্টির পূর্বে, 
্রক্ৃতি'অস্তন্থথরূপে আমাতে লীন অবস্থায় ছিল। স্বর 
পূৰ্ব্বেদ্ম৷মি ছিলাম, কিন্ত তখন আমি নিষ্রিয় ছিলাম । 
সৃষ্টির পরও আমি আছি; এই যে বর্তমান বিশ্ব, তাহাও 
আর্মি, আর প্রলয়কালে বাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাও 
আমি। 

শ্রীজীব গোস্বামী বলেন, এই শ্লোকের বক্তা শ্রীভগবান্। 
‘অহং’ শব দ্বারা ইহার বক্তা য়ে মূর্ত, তাহা বুঝা বাইতেছে-_ 
তিনি নিধিশেষ ব্ৰহ্ম নহেন ৷“ ্‌ ত 

মহাপ্রভু সনাতন-শিক্ষায় বলিতেছেন,--ইচ্ছা, জ্ঞান ও 
ক্রিয়া এই তিন শক্তি মিলিত হইয়াই প্রাকৃত ব্ৰহ্মাণ্ড হট 
হইয়াছে-- 
ইচ্ছা-জান-ক্রিয়া বিনা না হর সুজন | 
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চরচন ৷৷ 


৫২৬ 


পাশ্চাত্য দীর্শনিকগণও willing, knowing, ও 
80: এই তিন শক্তি স্বীকার করেন। তবে তাঁহারা কেহ 
কেহ দ০win৪এর পর 115 বলেন। সকল 
দর্শনের উদ্তবকর্তী স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রুগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ইচ্ছাশক্তির 
স্থান প্রথম দিয়াছেন। আর, বস্ততঃ প্রত্যেক জীবের মধ্যে 
এই তিনটা শক্তি দেখা যায় যদ্দারা কাধ্যাদি হইতেছে। 
ইহারই পরিপূর্ণতা স্বয়ং ভগবানে,--তিনি এই তিন শক্তির 
কেন, এইরূপ অনস্তশক্তির অধীশ্বরৱ। ইহাকেই ভক্তগণ 
স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়া থাকেন-_নিধিশেব ব্ৰহ্ম বলেন না। 
ইনি কৃষ্ণ_সর্বচিত্তাকর্ষক প্রেমঘনবিগ্রহ। বর্তমানে 
ইনিই সেই 'শ্ৰুতিবণিত “বিশ্বস্তর”, “মহাপ্রভু”, 
. পুরুষ”, প্রক্বর্ণ পরমপুরুষ” শ্রীগৌরাজনতন্দর ৷... 

শান্্কারগণ সকলেই একবাক্যে শ্বীকার করেন যে, 
ভগবান্‌ জানাভীত, যোগাতীত, শাস্ত্াভতীত। তবে কি জীব 
তাহাকে পাইবে না? না--তাহা নহে। তিনি ভক্তির 
অধীন। ভক্তিরূপা শক্তিদ্বারা যখন শীভগবান্‌কে বশ করা 
যায়, আর তিনি নিজেই যখন বলিয়াছেন ‘ভক্ত্যাহমেকয়া 
গ্ৰাহ’’--একমাত্র ভক্তির আমি বশ, তখন ভক্তিই সর্কশক্তি- 
শ্ৰেষ্ঠ, সকল শক্তিই ভক্তির অহ্গগত। মহাপ্রভু এই ভক্তি- 
. ধর্ম প্রবর্তন করিতে আসিলেন,_এক কথায়, তিনি ভক্তাধীন 
হইতে ' আসিলেন ৷. এই ভক্তি দুই প্রকার-বৈধী ও 


. বাগানুগা । অমুরাগবিহীন অবস্থায়, কেবলমাত্র শাস্ত্রের -- 


আজায় বিধি আচরণ করাকে বলে বৈধীভক্তি,--ইহ| শুদ্ধ । 
আর, ভগবান্কে নিজজনবোধে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া 
অমুরাগের সহিত ভজন করাকে বলে রাগ্ামুগা ভক্তি-- 
ইহা বড়ই রসাল। যিনি অনন্তব্ৰহ্মাণ্ডের নাথ, তিনি আমার 
অতি নির্জজন-_প্রতু বাঁ সখা বা পতি ইত্যাদি, ইহা অপেক্ষা 


জীবের সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে৷ এই'রাগাহুগা ভক্তি. 


দিতেই প্রভু অবতীৰ্ণ হইলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াই এই 
পরাভক্তি-্বরূপিণী_ সুষ্তিমতী ভক্তি ; ইহা শ্রীঅদৈত প্রভুর 
বাক্য এবং শাস্ত-সিদ্ধান্ত। . 

মহাপ্রতু শান মৃত্তিমান্‌ করিতে আসিলেন,_-সমস্ত শান্ত মূর্ত 
“হইয়া গৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়া এই দুইটা বস্তুতে প্রকাশিত 
হইল। শাস্ত্রে শ্রীরাধাকে পরমদেবতা বলা হয়। শ্রীপাদ 


শ্রীশ্রীমাদাদা _ 


পালিকা সর্ধ-ভ্রগতের মাতা ৷” 


“হিরগায়ঃ = 


ন [ ২য় বৰ্ষ, ১০ম সংখ্য] 
কবিরাজ গোস্বামী ‘পরমদেবতা’ অর্থ করিয়াছেন “সৰ্ব্ব 
মাতার কাৰ্য্য আত্মস্থুখ না 
চাহিয়া সকলকে পালন করা। পিতা বস্তু সংগ্রহ করিয়া 
আনেন, মাতা . তাহা সকলের প্রয়োজনাহিরপ, পরিমাণ 
করিয়া বন্টন করিয়া দেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার এই শক্তি 
পূর্ণপ্রকাশমনা। . তিনি বিশ্বপরিবার পালনের জন্ত 
ভক্তিরত্ব বিতরণ করিতে, নিবিচারে সকল জীবকে বণ্টন 


- করিয়া দিতে স্বীয় প্রাণবল্লভকে নদীয়ার বাহিরে পাঠাইলেন--- 


আত্মসুথ বিন্দুমাত্র চাহিলেন না ভক্তিই জীবের প্রধান 
অবলম্বন, ভক্তিদ্বারাই জীবের প্রকৃত পালন হয়। * 
" “ভক্তিবিন| জগতের কৈছে অবস্থিতি !” 

শ্ীচৈতস্তচরিতামূত | 

বস্তুতঃ রাধিকা বস্তুটী হইলেন আরাধিকা, অর্থাৎ যিনি 


‘জশীভগবানের পরিপুর্ণনারাধনা বা সন্ধপ্টিবিধান করেন। 


ভক্কিরত্ব বিতরণে. জীবের প্রকৃত-কলাণ সাধন করিয়া 
শীবিসুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের পূৰ্ণ সন্তষ্টিবিধান করিয়াছেন 
্বীয়'বিরহদাহনের দিকে ভ্রক্ষেপও করেন নাই ।- তীহাতেই 
রাধিকা-বস্তটা , পরিপূর্ণ প্রকাঁশিত। তাই তিনি পূর্বে 


অজধামে যখন বৃমতননিনীরপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, 


তখন তিনি ছিলেন--- 
“কৃষণলীলাত্রজের বসতি নগরী |” 

অৰ্থাৎ কৃষ্ণলীলাসমূহের বসতিস্থল নগরী সদৃশ, আর 
এখন তিনি হইলেন : “গৌরলীলাধামা” অর্থাৎ সমগ্র 
গৌরলীলার পরিপূর্ণ আশ্রয়স্থল বা নিবাসভূমি। তখন 
তিনি ছিলেন কৃষ্ণময়ী, এখন তিনি গৌরমরী। ‘তখন তিনি 
ছিলেন “দ্যোতমানা পরম সুন্দরী,” এখন তিনি ততোধিক 
দ্যোতসানা ও ততোধিক সুন্দরী, কারণ অশেষ করণায় 
জীবকে প্রেমভক্তি দান করিতে, ম্ৰিয়ান জীবকে 
আননোৎসবে নাচাইতে, নাচিয়া গাহিয়া ভববারিধি পার 
হইয়া যাইতে জীবকে স্থযোগ দেওয়ায় তাহার অশেষ মৌন্্য 
সমধিক প্রকাশিত হইয়াছে। তাই শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া শুধু, 
দেবী নহেন__তিনি পরমাদেবী । | 
, ভক্তির পূর্ণ পরিপক্কাবস্থা পূৰ্ণ আত্মসমৰ্পণ, তাহারই 
পূৰ্ণ পরিণতি প্রেম ও আত্মবিশ্বতি, প্রিয়বস্ততে একবারে 
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ডুবিয়া যাওয়া---অভেদে মিশিয়া যাওয়া, অথচ তাহারই মধ্যে 
ডেদসত্বা ; ইহাই . শ্রীগৌরাঙ্গনবন্দরের প্রবর্তিত অচিন্ত্য- 
ভেদাভেদতত্ব। _ ইহা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্ৰিয়ায় পূর্ণ প্রকাশিত। 


জীবে ও ভগবানে যে' ভেদাভেদ, শীগৌরাঙ্গ বিস্ণুপ্ৰিয়াকে 


দিয়া তাহার পুর্ণ আদর্শ দেখাইলেন ৷ প্ৰিয়াজীর আত্মসমর্পণের 


- গভীরতা কে ইয়ত্তা করিবে! বিবাহের পূর্বেই তিনি 


শ্ীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে চিরতরে বিকাইলেন। কিন্তু তাই 
বলিয়া তিনি শ্রীরাধার মত ছুতী পাঠাইলেন না, বা 
শীরুক্ষিণীর মত ব্ৰাহ্মণকে দিয়া পত্ৰ লিখিয়া পাঠাইলেন না। 
স্থির, ধীর, অটল হইয়া বসিয়া রহিলেন, এতই তাহার 
ভাবের গভীরতা» বিশ্বাসের দৃঢ়তা ! এইভাবে তিনি অপরকেও 
অভিভূত করিলেন। পণ্ডিত সনাতনমিশ্রও তাহার 
বিবাহের অন্ত নিশ্চেষ্ট, নিরুদ্বেগ । শচীমা’র বাড়ী হইতেই 


প্রস্তাব আসিল। শুধু তাহাই নহে। জ্যোতিবীর নিকট 


মহাপ্রভু যে কিঞ্চিৎ ওঁদান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং 
তাহাই যখন সেই জ্যোতিষী রাজপঞ্তিত সনাতনমিশ্রের 
নিকট একটু গন্তীরভাবে বলিয়াছিলেন যে, এ বিবাহে 
গগৌরাঙ্গের সম্পূর্ণ মত আছে কিনা সন্দেহ, দিন স্থির করার 
পূৰ্ব্বে তাহার মত জানিয়া লওয়া ভাল। তথনও জ্ীমতীর 


বিশ্বাস কিঞ্চিগ্মার্র টলিল না এবং তাহারই ভাবের প্রাবল্যে - 


ভাবের পূর্ণতায় সনাতনমিশ্রও কোন লোক পাঠাইলেন না । 
সেই ভাব যাইয়া শ্রীগৌরান্দের মধ্যে এরপ ক্রিয়া করিল যে, 
প্রতুই স্বয়ং অনতিবিলম্বে লোক পাঠাইয়া আগ্রহাতিশয্য 
জানাইলেন। -ভ্রীমতীর এ ভাবের তুলনা নাই---এ ভাবের 


সমান দ্বিতীয় নাই। তারপর বাসর রজ্জনীতে শ্ৰীমতী 


প্রভুর নিকট যে নিবেদন করিলেন, তাহাও জগতে 
অতুলনীয়। তিনি বলিলেন,_নাথ! তোমাকে দেখিয়া 
অবধি তোমার রূপসায়রে আমি এমনই ডুবিয়া গিয়াছি বে, 
এই দুটা অশখিতে পান করিয়া রূপভূষণ আর মিটে নাও 
মনে হইল, কোটি কোটি জীব কোটি কোটি অখিতে যদি 
এই ব্লপস্থধ| পান করিতে পারে, তবেই আমার সাধ মেটে। 
আবার আজ এই শ্রীঅঙ্গগরশে আমার সারাটা দেহে এমনই 


. সুধা ঢালিয়া দিল বে, তখনই সাধ হইল, সকলেই এই 


তন্থখানির পরশ পাইয়া ধন্ত হয়” এতাদৃশ মহান্ভাব, 


ক 


< সর্বরশক্তিময়ী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ৫২৭ 


সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ অগতের ইতিহাসে আর হয় নাই। আর 
একটা কি অপূৰ্ব্ব রহস্ত | 

প্রভু পূৰ্বববঙ্গে তপন মিশ্রকে কাশী যাইতে আদেশ দিয়া 
বলিয়| আসিয়াছেন ষে, সেখানে প্রভুব সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ 
হইবে। সুতরাং প্রভূ যে সন্ন্যাস করিবেন, তাহা স্থির। 
তথাপি তিনি শ্রীমতীকে বিবাহ করিলেন। ' কেন ?-- 
জীবোদ্ধার লীলায়, জীবকে প্ৰেমতক্তি বিতরণ কার্যে বিষ্ণু 
প্রিয়াকে তাহারই তুল্য সহচর করিলেন। সনাতন মিশ্র 
যখন কন্তা সমপ্রদান করিতে বসিলেন, তখন শ্রীগৌরা ্নুন্দর 
এই পরম রূপসী, এই লাখবাণ সোনা নবীনা-বাঁলাকে 
দেখিয়া অতিকষ্টে নয়নজল স্বর্ণ করিয়াছিলেন ; কেন না, 
ক”দিন পরে ইহাকে. কাদাইতে হইবে, _-জীবোদ্ধার প্রভুর ' 
এতই প্ৰিয়! জীবকে প্রেমতক্তি দেওয়া তার এতই শ্রেষ্ঠ 
“কার্য! প্রভু গম্ভীর হইলেন। কন্তা সম্প্ৰদান হইরা গেল। 
প্রভুর ভাব ধরা পড়িল না। কিন্তু যখন বাঁসরস্বরে যাইতে 
শ্রীমতী হু'চোট থাইলেন, তখন প্রভু একটু ভয় পাইলেন, 
পাছে বা শ্রীমতী ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করেন, পাছে বা 


- প্রভুর গম্ভীর ভাব দেখিয়া শ্রীমতী মনোবেদনা পান। প্রভু 


তখন স্বীয় পদাঙ্কু্ঠ দ্বারা শ্ৰীমতীর পায়ের কিঞ্চিৎ স্থান 
চাপিয়া ধরিলেন,_চরণে চরণ মিলন হইল । শ্রীমতী প্রভুর 
“চরণ-ম্পর্শ পাইয়া আনন্দ পাইলেন, মুখে হাসি ফুটিয়। উটিল। - 
প্রভু রক্ষা পাইলেন। তিনি যে আশঙ্কা করিরাছিলেন, : 
তাহার কিছুই হইল না । - 
" আবার, শ্রীমতীর মুখে বাঁসর-গৃহে বসিয়া যখন এরূপ 
নিবেদন শুনিলেন, তখন প্রভু দেখিলেন,--তীহার অভীন্সিত 
কাৰ্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার উপযুক্ত সহচবই তিনি 
পাইয়াছেন। | | 
এই যে দুইটী বস্তুর মিলন হইল; ইহাদের ভাব-সম্মেলনে 

যে জগতের একটা ভাবী” মহাকল্যাণ সাধিত হইবে, তাহার 
সুচন৷ এই প্রথম হইল । জীবের কল্যাণের জন্য এই বস্তু 
দুইটী যে অভূতপূর্ব মহান্‌ আত্মোত্সৰ্গ করিবেন, তাহা এই 
বিবাহ-রজনীতে উভয়ের ভাবের বিনিময়েএই প্রণম ব্যক্ত 
হইল । রসাভাস ভয়ে উভয়েই চাপিয়া গেলেন ৷ ,_- 
' শ্্ীরূপ-শিক্ষাই হউক বা সনাতন-শিক্ষাই হউক, সৰ্ব্বত্ই 


লা 


৫২৮ 


প্রভুভক্তির, প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, কেননা ভগবান্‌ 
ভক্তের অধীন। তিনি নিজকে বিলাইতে আসিয়াছেন-। 
তাহারও একটা হুত্র চাই, সেই মুত্র হইল ভক্তি | তিনিই 
ভক্তিদাতা ও ভক্তাধীন। সেই অপাধিব অমূল্য বস্তুটী হইল 
প্রেমতক্তি ৷ বিষ্ণুপ্ৰিয়াই সেই মুন্তিমতী প্রেমভক্তি । সুতরাং 
প্রভুর সকল শিক্ষার সারমর্ম, গ্রহণ করিলে দেবা) বিষ্ণুপ্রিয়া 
আহুগত্যই একান্ত কর্তবা। * আসুন, আমরা আজ সকলে 
_ এই পুত তিথিতে যুক্তকরে দেবীর নিকট প্রার্থনা করি 

হে সর্বপালিকে করুণাময়ি বিশ্বননি, হে সৰ্ব্বশক্তিময়ি 


শ্রীশ্রীমা-দাদা 


[২য় বৰ্ষ, ১০ম-সংখ্যাঁ 


স্বরলক্ষীময়ি- গৌরময়ি দেবি বিষ্ণুপ্রিয়ে ! বিশ্বপরিবার 
পালনে, প্রেমভক্তিরত্ব বিতরণে তুমি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ষে 
পূর্ণ সহায়তা করিয়াছিলে, সেই ভরসায় তোমার. প্রীচরণে 
আমরা ভক্তিরত্ব যাচঞা করিতেছি, -মারার জগৎ বাচিয়া 
উঠুক, আবার জগৎ নাচিয়া উঠুক, তাগ্দপ্ধ, কামকলুষিত, 
সমরবিক্ষিপ্ত বিশ্বচিত্ত শান্ত হৌক ! |. - 
নৌমি বিষ্ণুপ্ৰিয়াং দেবীং প্ৰেমভক্তিপ্রদায়িনীম্‌ ৷ 
: গৌৱাঙ্গহলাদিনীং নৌমি জগছুদ্ধারকাবিণীম্‌ ৷৷ 


“জীগোৱাঙ্গের দিব্যোম্বাদ অবস্থায় উদ্ভানবিহার = 


শরীমৃণালকাঁস্তি ঘোষ, ভক্তিভূষণ। . 


প্রতুর ীবন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিবার পর কয়েক 


বৎসর ফাটিয়া গিয়াছে।. গৌড়ের ভক্তগণ নিয়মমত রথযাত্রা 
উপলক্ষে নীলাচলে আসিয়া, চাঁরিমাস প্রভুর সঙ্গলাভে সুখের 
পাথারে ভাসিয়া, শ্রীবিজয়ার দিন দুঃখভরা হৃদয়ে গৃহাভি- 
মুখে প্রস্থান করিয়াছেন। তাহাদিগকে বিদায় দিয়া অবধি 
প্রভুর ভাবের, পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আর তাঁহার সে হাস্ত- 
কৌতুক, মে আনন্দোচ্ছালিত. ভাব নাই,-সে সুমধুর 


সংকীর্ত্তন ও মন-মাতান মনোহর নৃত্য নাই,--সে জলকেলি, 


" ও পুলিনভোজনাদি নাই। প্রভু এখন প্রায় সারাদিন গৃহে 
থাকেন--ক্কচিৎ কখনও বাহিরে গমন করেন, কাহারও 
সহিত কথা কহেন না, দিবানিশি আপন্ভাবে বিভোর হইয়া 
থাকেন। কাজেই তাঁহার সে মনোহর শ্রীমূর্তির দর্শনলাভ 
- নীলাচলবাসীর ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। স্বরূপ, রামরায় প্রভৃতি 
কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত অনেক সময় তাহার কাছে থাকেন। 
আর গোবিন্দ সর্বদা তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাহাকে 
নানাহার করান, ও সর্বদা চোখে চোখে রাখেন” পাছে 
প্রভু বিভোরভাবে কোনদিকে চলিয়া যান ৷ 

দিনমান এইভাবে একরূপ কাটিয়া ধায়। কিন্তু বেলা 
যতই অবসান হয়, ততই প্রভুর বিরহজনিত উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে । শেষে, উদ্ধবকে দেখিয়া শ্রীদতীর যে দশা 


হইয়াছিল, প্রভু আমার ন অধীর” ও | কাত: হইয়া 
পড়েন এবং আপনাকে স্ববশে রাখিতে না পারিয়া ঘোর 
বিরহ-সাঁগরে হাবুডুবু খাইতে খাইতে, হৃদয় উঘাড়িয়া এরূপ 
করুণকঠে কান্দিতে থাকেন, যাহা শুনিয়া অতি-বড় 
পাষণ্ডের কঠিন হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যার । তখন স্বরূপ ও 
রামরায়-তীহাকে সুস্থির করিবার জন্ত নানাভাবে চেষ্টা 
করিতে থাকেন ;_কখন তাহার ভাবোপযোগী ছুই 
চারিটী, পদ গান কবেন, আবার “কখনওবা! শ্লোক পড়েন। 
এই ভাবে, নানাবিধ চেষ্টা করিবার পর. প্রভু কিছু সুস্থির- 
হইলে, তাহারা প্রভু সহ বসিয়া গীত-গোবিন্দ, বিস্তাপতি, 
চণ্ডীদাস প্রভৃতির শ্ৰীগ্ৰন্থগুলি আস্বাদন করেন। এই ভাবে 
কয়েক মাস কাটিয়া গেল। 

শীতের শেষে -এক দিন অতি প্রত্যুষে প্রভু সমুদ্র-্গানে - 
চলিলেন। হটাৎ ত্রস্তভাবে বাটির বাহির হওয়ায় সঙ্গীর! কিছু 
পশ্চাতে পড়িলেন। প্রভু ভাবে বিভোর হইয়| চলিয়াছেন। 
কোনদিকে তাহার লক্ষ নাই । মুখখানি মলিন। মধ্যে 
মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন, আর মনের বেগ অনেক 
কষ্টে ধারণ করিতেছেন। সমুদ্রের সন্মুখীন হইয়া হটাৎ প্রভু 
দাঁড়াইলেন ও বদন তুলিয়া চাহিলেন। দেখেন, সম্মুখে 
একটী উপবন। . 


1 


মাঘ, ১৩৫০ ] 


* পরের হিতসাধনই তোমাদের ত্রত। 


বসস্তের আগমনে উপবন অতি মনোহর শোভা - ধারণ 
করিয়াছে,-_মৃদু-মন্দ মধুর বাতাস বহিতেছে, নানা জাতীয় 
ফুলে ও আমেব মুকুলে বন আলোকিত ও আমোদিত 


করিয়াছে, চঞ্চল ভ্ৰমরকুল গুন্গুন্‌ রবে নান! ফুলের মধু পান : 


করিতেছে, নানা রকম পাখী মনের আনন্দে পঞ্চম-নুরে 
গান ধরিয়াছে, আর তাহাদের মধ্যে বসস্তের সেনা কোকিল 
কুছববে সকলের উপর তান চড়াইয়াছে। স্থানে স্থান্তে 
গাঁভী ও হরিণ চরিতেছে। আব গাছের ভিতর দিয়া সুদূরে 
সমুদ্রেব নীলজল দেখ| যাইতেছে । এই মনোহর সময়ে এই 
মনোহর দৃশ্য দেখিয়া কাহার মন আনন্দে উল্লাসিত না হয়? 
কিন্ত বিধাতা বিরহিনীর হৃদয় অন্যভাবে গড়িয়াছেন,_এ দৃশ্য 


বিরহিনীর বিরহ শতগুণ বৃদ্ধি করে। প্রভুরও সেই দশা ঘটিল।. 


প্রভুর তখন মনে হইতেছে, রাস্রে রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ 
শ্রীতীকে লইয়া কোথায় লুকাইয়াছেন। তাই আজ 
শ্রবৃন্দাবন আঁধার হইয়াছে; পুষ্প সকল বিষাদে মলিন হইয়া 
পড়িয়াছে, পক্ষীরা হ্বিদীরক' স্বরে গীত গাহিতেছে, গাভী ও 
হরিণ সকল উৎকন্টিত চিন্তে সজল নয়নে ইতি উতি চাহিতেছে। 
প্রভু ভাঁবিতেছেন,_ ইহাদিগকে যখন উৎকন্তিত ও ম্লান দেখি- 
তেছি, তখন শ্রীতষ্ণ শ্রীমতীকে লইয়| নিশ্চয় এই পথে 
গিয়াছেন। ইহাদিগকে জিজ্ঞাস! করিলে অবশ্যই তাহাদিগের 
সংবাদ পাইব । 


ইহাই ভাবিতে ভাবিতে প্রভু উপবনে প্রবেশ করিলেন। 


সন্মুখে দেখিলেন, কতকগুলি বৃক্ষ-শাখা পল্লব বিস্তার করিয়া 


রহিয়াছে । অতি কাঁতর ভাবে তাহাদিগকে বলিলেন, 
‘হে বৃক্ষগণ! তোমরা তীর্থবাসী, ষমুন|-কুলে বাস কর, 
আমর! কষ্ণ-বিরহে 
ব্যাকুল হইর|ছি। বলিতে পার, তিনি শ্রীমৃতীকে লইয়া 
কোন পথে গিয়াছেন ?% ইহাই বলিয়া উত্তরের আশার 
প্রভু তাহাদিগের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। কিন্ত 
কোন উত্তব না পাইয়া ভাবিলেন, ইহারা পুরুবজাতি, 
কৃষ্ণের সথার সমান, ইহারা আমাদিগের দুঃখ কেন বুঝিবে? 


দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রভু আবার চলিলেন | একটু 


অবসর হইয়া তুলসী ও পুষ্পলতা তাঁহার নয়নপথে পতিত 
হইল। তাহাদিগকে দেখিবা তাহাব আশার সঞ্চার হইল । 


শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যোম্মদ অবস্থায় উদ্যানবিহাঁর 


ক ১ 
৫২৯ 


তখন ভাবিলেন,__সরলা! অবলা না হইলে কি বমণীর মৰ্ম্মকথা 
বুঝিতে পারে? ইহাদের নিকটেই সঠিক সংবাদ পাইব, 
মনে এই ভাবের উদয় হওয়ায় প্রভুর চন্দ্রবদন প্রফুল্ল হইল । 
তখন তুলসীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন”--“ভাই গোবিন্দ- 


চরণ প্রিয়ে, আমাদের প্রাণনাথ শ্ৰীকৃষ্ণ তোমার বড় গ্রিয়। 


তিনিও তোমাকে মুহ্র্তকাল ছাড়িনা থাকিতে পাবেন না । 
তোঁমার সৌরভেই ভ্রমর সৰ্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। 
তিনি আমাদিগকে ফেলিয়া শ্রীমতীসহ কোথায় লুকাইয়াছেন। 
তাহাদিগকে হারাইয়া আমরা গাগলিনী হইয়া ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছি। তুমি অবলা-দ্রাতি, তোমার নিকট সহামুভূতি 
ও সাহায্য পাইব বলিয়াই তোমার কাছে আসিয়াছি। 
তাহাদিগের সন্ধান দিয়া আমাদিগকে প্রাণে বাঁচাও । 
তাহার পরই পুম্পরাজিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 
হে পলাশ! হে কাঞ্চন! হেটগর! হে মল্লিকা! 
তোমরা মাঁধবের বড় আদরের বন্ত। তোমাঁদিগকে প্রীতি 
সম্তাষন করিতে তিনি অবশ্যই এদিকে আপিয়াছিলেন । 
তাহার বিরহে আমরা বড় কাতর হইয়াছি। হে প্ৰিয়- 
সখিগণ, তিনি কোনদিকে গিয়াছেন বলিয়া দির! সপীর মত 
কাজ কর। 

কিন্তু তাহারা নু দা প্রভু 
ভাবিয়াছিলেন, ইহাদিগের নিকট হইতে নিশ্চয় মাধবের 
সংবাদ পাইবেন । তাহা না পাইয়া প্রভুর মুখমণ্ডল আবার 
মলিন হইল। তখন তিনি কাতরভাবে আপনা আপনি 
বলিতে লাগিলেন, “ও বুঝেছি, ইহারা শ্রীকৃষ্ণের দাসী, তাই 
ভয়ে কিছু বলিতেছে না |” ইহাই বলিয়া প্রভু দীৰ্ঘনিশ্বাস 
ফেলিলেন, তাহার পর আবার চলিতে লাগিলেন। 

কিছুদুব যাইয়া একটা নুগন্ধ পাইলেন । তখনই মনে 
হইল এইত কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ পাঁইতেছি, ‘তবে তিনি নিশ্চয়ই 
এই পথেই গিয়াছেন। ইহাতে আবার আশার সঞ্চার হইল 
ও সেই সঙ্গে মুখমণ্ডল পুনরায় প্রফুলিত হইল । তখন 
সন্মুখে চাহিয়া দেখেন কতকগুলি হরিণ চরিতেছে। 


 ভাবিলেন, ইহাদের কাছে প্রকৃত তথ্য পাইব। তখন 


তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “হে হরিণ দয়িতে ! 
মাধব তোমাদেব নয়ন-তৃপ্তিব জন্ত প্রিয়াসহ নিশ্চয় এই পথে 


ও 
৫৩০ ও পি রি 
গিয়াছেন, - সেইজন্তই : তাহাদের অঙ্গগন্থ পাইঁতেছি। 
তাহারা কোনদিকে দিয়াছেন জানাইয়া আমাদের 
প্ৰাণদান কর।” 

তাহারা কোন উত্তর করিল ন! দেখিয়া ভাবিলেন, 
"ইহাঁরা বুঝি বঞ্চনা করিতেছে। তাই আবার বলিলেন, 
“তোমরা” আমাদিগকে পর ভাবিয়া কথা কহিতেছ- না। 
কিন্তু আমরা পর নহি, আমর! শ্রীদতীর সহ্চরী,. কৃষ্ণহীরা 
হয়ে পাগলিনীর স্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি 1 

মৃগগণ প্রভুর বদন- পানে -চাহিল। প্রত দেখিতেছেন 
তাঁহাদের মুখমণ্ডল মলিন, নয়ন ফাটিয়| জল-বাহির হইতেছে। 


ইহাতে ভাবিলেন, ইহারাও কৃষ্ণবিরহে কাতর ন হইয়াছে তাই 


- মুখে-কথ| সরিতেছে না । . 


- প্রভু ভগ্নমনোরথ হইয়া, আবার চলিতে লাগিলেন। 


সন্মুখে কতকগুলি বৃক্ষের শাখা ফলফুলভরে অবনত হইয়া 
রহিয়াছে। প্রভুর সনে হইল, ইহারা শ্রীরুষ্ণকে নমস্কার 
করিতে যাইয়| মন্তক অবনত করিয়া আছে। তাহাদিগকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, _“তোমরা! ওরূপ কৰিয়া রহিয়াছ 
কেন?” 
গিয়ে সিডার হইয়া যাইতেছিলেন, তাই তোমাদের 
নমস্কার গ্রহণ করেন নাই; সেইজন্তই তোমরা মস্তক 


- অবনত করিয়া আছ |” . 
তাহাদিগের নিকটও কোন উত্তর না- সা চিক 


“অহো-! ইহারা কৃষ্ণের সেবক। তিনি উপেক্ষা করায় 
ইহারা মৰ্ম্মান্ত্ৰিক ব্যথা পাইয়াছে, তাই ভাবের আবেগে 
কথার উত্তর দিতে পারিতেছে-ন11” 

এইভাবে কাহারও নিকট হইতে কোন উত্তর না | পাইয়া 
প্রভু হতাশ হইলেন। তথন কৃষ্ণের ‘উপর . ক্রোধাভিমান 
হইল- তাই মনের আবেগে কাতর-কর্কশ-কণ্ঠে বলিতেছেন, 
"হে নিষ্ঠুর ! বিধাতা-কি তোমাকে এতই কঠিন করিয়াছেন! 
তোমার হৃদয়ে কি দয়ামায়র লেশমাত্রও নাই! আমরা 
অবলা 'দরলা তোমার লাগি কুলশীল জলাঞ্জলি দিয়া 
আসিলাম, আর তুমি আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া 
গেলে ! এতক্ষণ প্রভু মনের আবেগ ধারণ করিয়াছিলেন, 
কিন্ত আর পারিলেন না। বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে -যেমন 


রমা দাদা 


তাহার পরে বলিতেছেন, “ওঃ বুঝিয়াছি, জীণ" 


[২য় বৰ্ষ, ১০ম:সংখ্যা 


আবদ্ধ জল জোরের সহিত বাহির হইয়া পড়ে প্রভুর মনের 
বাঁধ ভাঙ্গিয়া সেইরূপ খরতর বেগে হৃদয়ের ভাবগুলি উথলিয়া 


- উঠিল এবং শেষে নয়ন দিয়া অবিরাম ধারা নির্গত হইয়া . 
বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল, ক্রমে সর্বা; অবশ হইয়| আসিল, 


এবং শেষে মোহ পাইবার উপক্রম হইল এইরূপ বিভোর 
অবস্থায় তাহার বোধ হইল ধেঁন যমুনার তীরে শ্রীরুষ্ণ নবীন 
নটবর বেশে ও তুবনমোহন-'রূপে জগত আলো করিয়! 
মোহন-মুরলী-করে ধরিয়া কদম্বতায় ত্ৰিভঙ্গ ভাবে দাঁড়াইয়া 
আছেন, আব. তাহার চন্দ্রবদন পানে চাহিয়া মৃদু-মধুর হাত 


. করিতেছেন'। 


কোন হারানিধির হঠাৎ দর্শন পাইলে হৃদয়মাঝে যেরূপ 
অপূৰ্ব্ব ভাবের তুফান উঠিতে থাকে, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ 
পাইয়াছেন ভাবিয়া..প্রভূর মনের 'অবস্থা সেইরূপ হইল। 
সমস্ত উপবন ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রীকৃষের প্রাপ্তি আশায় 
একরূপ হতাশ. হইয়াছিলেন।- হঠাৎ সেই চিত্তচোরকে 
দেখিতে পাইয়াছেন এই বিশ্বাসে মনের অবস্থা এরূপ হইল ষে» 
তিনি আর আপনাকে সামলাইতে' পারিলেন ‘না, তাঁহার 
অবশ অঙ্গ থরথর করিয়া কাপিতে লাগিল, শেবে 


সেইখানেই মুছিত হইয়া পড়িলেন। 


এদিকে স্বরূপ, রামরায় প্রভৃতি ভক্তগণ তাহাকে অন্বেষণ 


" করিতে করিতে একটু পরে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত 


হইলেন, এবং 'দেখিলেন প্রভু চেতনা-হাঁরা হইয়া পড়িয়া 


আছেন, কিন্ত তাহার চন্দরবদন প্রফুল্লিভ ও পুলকিত । 


তখন তাহারা 55 জন্তু তাহাকে 
বিরিয়া . - 
: কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে। 

" কাম রাঘব রাম রাঘব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাং ৷ 
এই পদটি গ|হিতে লাঁগিলেন। কিছুক্ষণ গাহিবার পর 
তাহার অচেতন-ভাব, কাটিয়া গেল, তিনি চক্ষু মেলিলেন, 
এবং ক্রমে উঠিয়া বসিলেন। 
. স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে হঠাৎ নিরাভ রি 
ভাব যেরূপ হয়,_ প্রতুর বদনে তখন সেই ভাব পরিলক্ষিত 
হইল। তিনি বসিয়া ইতিউতি চাহিতে লাগিলেন,--যেন 
কাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, আরু আপনাআপনি 


মহ 





মাঘ, ১৩৫০ ] 


বলিতেছেন, «এই যে আমার ঝুুয়াকে পাইয়াছিলাম, 
আবার তিনি কোথায় লুকাইলেন!” 

প্রভু তখন রাধাভাঁবে বিভাবিত হইয়াছেন । দবাদশবর্ধীয়া 
বালিকার গ্চায় নিৰ্ম্মল, সরল ও সুন্দর মুখখানি আধার হইয়া 
গিয়াছে। বহু চেষ্টায় প্রাণনাথকে পাইয়া “আবার 
হাঁরাইয়াছেন,__এই মৰ্ম্ম-বেদনায় তাহীর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া 


" যাইতেছে । একটু পূৰ্ব্বে যে নব-জলধর. রূপ দেখিয়াছিলেন 


তাহাই হৃদয়ে জাগিতেছে, কাজেই চন্দ্রবদনে নান! ভাবের 
তরঙ্গ খেলিতেছে। ভক্তগণ নিকটে বসিয়া তাহার শ্রীবদনের 
সেই অপূর্ব ভাব-তরঙ্গ লক্ষ্য করিতেছেন, “আর সেই ভাবে 


* বিভাবিত হইয়া তাহাদেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়| যাইতেছে । 


স্বরূপ, রামরায় প্রভৃতি উপস্থিত ভক্তগণকে প্রভু চিনিতে 
পারিতেছেন না। তাহার বোধ হইতেছে, তাঁহার মর্ম 
সখীরা তাহার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া স্নানবদনে বসিয়া 
আছেন। এরূপ অবস্থায় মনে অতিশয় আনন্দ কি 
অতিশয় দুঃখের উদয় হইলে নিজজনের নিকট তাহা প্রকাশ 
করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিতে ইচ্ছা হয়। প্রতুরও 
ইচ্ছা হইতেছে প্রাণ-সখীদের নিকট তাহার বঁধুয়ার কথা 
বলিয়া মনের বেগ লাঘব করেন। সন্মুখে স্বরূপকে পাইয়া 
তাহাকে বিশাখা ভাবিয়া কোমল হস্তে তাহার গলা 


রাখিয়া গদগদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, . “বিশাখে ! 
অনেক চেষ্টায় আমার মনচোরকে পেয়েছিলাম, কিন্ত আমি 
অভাগিনী, তাহার সঙ্গ-লাভের ভাগ্য আমার কেন হবে! 
তাই তিনি দেখা দিয়া আবার অদর্শন হলেন! কিন্তু সখি ! 


+. তাহার সেই বিনোদবরণ সৰ্ব্বদাই আমার হৃদয়ে জাগিতেছে ! 


আহা! তাহার সেই মদনমোহন রূপের তুলনা কি দিব! 
মযুরের কঠ জিনিয়াও ঝলমল করিতেছে। তাঁহার সেই 
গীতবসনখানি নীলকাঁদখিনীর কোলে স্থিরসৌদামিনী সদৃশ 
সুন্দর । তাহার. মোহনচুড়ার কথা আর কি বলিব! তাহা 
দেখিলে রমণীর কুলমান কি করিয়া থাকে বল দেখি? 
আহা ! থরে থরে মল্লিকা, আর তাহার মাঝে মাঝে চাপা ও 
নাগেশ্বর ফুল দিয়া যে বিনোদ ,কেশের বিনোদ চূড়া কত 
ছাদেই বাঁধা! চূড়ার উপর ময়ুরপাখ| কি মনোহর শোভাই 


ক্রীগৌরাঙ্গের দিব্যোন্মদ অবস্থায় উদ্যান বিহার - 


জড়াইয়া ধরিলেন, এবং তাহার বক্ষস্থলে নিজ বদনথানি . 


৫৬ ১ 


ধারণ কবিয়াছে! সেই চূড়ার ফুলে আবার ভ্রমর মাতোয়ারা 
হইয়| ঘুবিয়া বেড়াইতেছে। সখি! “তাহার গলায় বনমালা 
দুলিতেছে। বনফুলের মালায় যে এমন সুন্র শোভা 
তাহা কখনও দেখি নাই । আহা ! মন-মাতান মোহনমুরলী 
অধরে ধরিয়া কিব! মৃছু-সধুর হাস্ত করিতেছেন,--যেন 
মুকুতাঁগুলি খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে! আবার মাঝে 
মাঝে বংশীব ধ্বনি হইতেছে, আর সেই সঙ্গে পায়ের হৃপুব 
বাজিতেছে। সখি! ইহাতে অবলা সবল! কুলবালা কি 
করিয়া ধরম রাখে বল! 

রমণীর কাতরকঠস্বরে প্রভু আমার এক একটা কথা 
বলিতেছেন, আর তাহার দেহ এলাইয়া পড়িতেছে ও 
নয়ন-ধারায় স্বরূপের বক্ষঃস্থল ভাগিয়া যাইতেছে । 

প্রভু একটু সামলাইয়া আবার কাতির-কণ্ঠে ধীরে ধীরে 
বলিতেছেন, 

“সখি! ত্ৰিভুবন শীতল করিবার জন্ত নবমেঘের উদয় 
হইয়াছিল। কিন্তু বিধি বাম হইলেন, কোথা হইতে 
প্রবল ঝড় উঠিয়া ম্ঘেথানি উড়াইয়া লইয়া গেল। এখন 
চাতকিনী কিসে বাঁচে বল ! | 


বলিতে বলিতে প্রভুর ভাবান্তর হইল! তিনি বদন 
তুলিয়া চাহিলেন, আর সন্মুখে রামরায়কে দেখিয়া 
সেইরূপ কাতর ভাবে বলিলেন,--“পড় পড় রামরায় শ্লোক 
পড়।” রামবায় প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণের মদন- 
মোহন রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া, তাঁহার দাসী হইবার বাসনা 
করিয়া, গোপীরা যে শ্লোকটী বলিয়াছিলেন, তাহাই 
পড়িলেন। রামানন্দ শ্লোক পড়িতেছেন, আর প্রভুর 
বদনচন্দ্ৰ কখন প্রফুল্ল, কখনবা মলিন হইতেছে। শ্লোক 


- পড়া শেষ হইলেই প্রভু হৃদয় উঘারিয়া অতি করুণ 


কণ্ঠে ইহার অর্থ করিতে ল|গিলেন | ব্থা, শীচৈতন্রচরিতামৃত 


কৃষ্ণ জিনি পদ্ম চান্দ ' পাতিয়াছে মুখ-ফান্দ 
তাতে অধর মধুর স্মিত চার। 

ব্র্নারী আসি আসি ফান্দে পড়ি হয় দাসী 
ছাড়ি নিজ পতি-বর-দার ৷ ৰু 
বাঁদ্ধৰ কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার। ক্র 


| ২য় বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা- 


৫৩২ 'শ্রীশ্রীমা-দাদ। 

নাহি গণে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম হরে নারী-মৃগীর-মৰ্ম্ম , স্বরূপের স্কায় প্রভুর মন্মীভক্ত রামরায় ব্যতিত আর 
করে নানা উপায় তাহার ৷৷ , কেহ ছিলেন.না,। প্রভু যখন যে ভাবে বিভোর হইতেন 

গণ্ডস্থল ঝলমল নাচে মকরকুনদল '- তাহারা তাহা, বেশ বুখিতেন ও-সেই ভাবে বিভাবিত 
, সেই নৃত্যে হরে নারীচর। - ন্াহইতেন। সুতরাং প্রভু গান গাহিতে বলিলে স্বরূপ অতি সুমধুর 

সঙ্িত কটাক্ষ বাণে তী সবার হৃদয়ে হানে” , স্বরে জুুদ্বয় উথ্াড়িয়া গীতগোবিন্দের এই গীতটী ধরিলেন__ 
নারীবধে নাহি কিছু ভয় ৷৷ - "'_" বাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসং। 

অতি উচ্চ সুবিস্তার লক্ষ্মী-শ্টুবৎস-অলঙ্ক!র -প্ররতি মনে! মম কৃতপরিহাঁসং ॥ 

'._ - কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ। . _, * শ্রীঙগবানের-হৃষ্টির মধ্যে সঙ্গীতের ন্যায় সুমধুর বোধহয় আর 

ব্ৰজনারী লক্ষ লক্ষ তা সবার মনোবক্ষ, কিছু নাই। ইহা ভগবানের অতি প্ৰিয়,৷- গোলোকচ্যুত 
' হরিদাসী করিবারে দক্ষ | ব্স্ত। আবার ভগৱন্তক যথন উীভগবানের উদ্দেশ্যে হৃদয় 


অর্থ করিতে করিতে প্রভু রাঁধাভাবে বিভাবিত হইলেন,- 
_ জ্তাহার বিরহানল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল।. তখন তিনি ভাবে: 
বিভোর. হইয়া “হরিন্্ণণকরাটিকা প্রততিহারী_ বক্ষস্থল” 
শ্লোকটী বলিতে লাগিলেন। ্লোকটার অর্থ এই, শ্রীমতী 
হৃদয়ের শোক উঘাড়িয়া বিশাখাকে বলিতেছেন,_”হে সখি ! 
মদনমোহন কৃষ্ণ তাহাকে আলিঙ্গন করাইবার অন্ত আমার 
বক্ষ স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন.। তাহার বক্ষস্থল ইন্দ্রনীল, 
মশিমীপিক্য নিন্সিত কবাট হইতেও সুবিস্তীর্ণ ও মনোহর । 
. তাহার ভুঞ্জযুগুল দেখিতে সুললিত সুদীর্ঘ অর্গলের হ্যায়; 
_ কিন্তু কার্যে কৃষ্ণ সর্পসদৃশ--যে-নারীর হৃদয়ে একবার দংশন 

করেন 'সে বিষের জালায় জ্বলিয়| মরে। কিন্তু তাহার হস্ত 
ও পদতল কোটা চন্দ্রের কিরণ, বেনামূল, চন্দন, নীলপন্ম 
ও কপূর হইতেও অধিক স্থুশীতল--যাহাকে একবার স্পৰ্শ 
করেন, তাহার হৃদয়ের জালা! যন্ত্রণা সমস্ত দূর হয়। 
'_ স্বদয়ের আবেগে প্রভুর স্বর বদ্ধ হইয়া আসিল, মুখে 
আর কথা সরে না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়! ধীরে ধীরে 
আবার বলিতে লাগিলেন,--"এইমাত্র আমার চিন্তচোরকে 
পাইয়াছিলাম | ' কিন্তু হায়! আমার নিজ কর্ম্মদোষে 
'মাবার হাত্মইলাম ! চপলিয়া কৃষ্ণ একস্থানে স্থির হইয়া 
থাকিতে পারেন না, এক নজর দেখা দিয়া অবলার মনঃপ্রাণ 
জীবনষৌবন সমস্ত হরণ করিয়া আবার- অতত্ধান হন । 
ইহাই বলিয়| দীৰ্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। 

তাহার পর হ্বরূপকে কাতরকণ্ে কহিতেছেন--যাহাতে 
আমার হৃদয়ের জ্বালা জড়ায় এইরূপ একচী গীত গাও. 


উতারিয়া গাহিতে থাকেন তখন, ইহা মধু হইতেও মধুতর * 
বোধিহয় ; সুতরাং স্বরূপ যখন ভাবে বিভোর হইয়া এই পদটা 
গাহিতে আর্ত “করিলেন, তথন প্রভুর কা কথা, উপস্থিত 
ভক্তমাত্রই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। 

পদ ধরিবাযাত্র দুর অঙ্গ পুলকিত হইল তিনি আর 
স্থির থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া প্রেমাবেণে নৃত্যু আর্ত 
করিলেন। স্বরূপ যতই গাহিতেছেন প্রতুর অঙ্গ ততই 
পুলকে ত তত) বব মধুর হইতেছে ।. 
নৃত্য করিতে করিতে প্রভু ক্রমে. অধিক বিভোর হুইতেছেন, 
আর তাহার দেহে অষ্টম্বাত্বিক ভাব্গুলিও ক্রমে জীবন্ত 
হইয়| প্রকাশ পাইতেছে। আবার সমস্ত ভাবগুলি এক সময়ে 
উপস্থিত হওয়ায় ভাবে ‘ভাবে মহাযুন্ধ হইতেছে। কিন্ত 
সবভাবগুলিই প্রবল বলিয়া কেহই -কাহাকে পাতি 
পারিতেছে না। 
* রগ এক একবার চুপ করিতেছেন, আর প্রভু মুখে 
বোল বোল বলিতেছেন ও-নৃত্য করিতেছেন । - যখন স্বরূপ 
দেখিলেন যে প্রতুর দেহ ঘৰ্ম্মাক্ত হইয়াছে ও তাহার ক্লান্তি 
বোধ হইতেছে, তখন তিনি চুপ করিলেন! . কিন্ত প্রভুর নৃত্য 
থামিল না, তিনি.বারে বারে বোল বোল বগিতে লাগিলেন । 
তখন রামরায় প্রভুকে ধরিয়া বসাইলেন, , আর সকল ভক্ত 
মিলিয়া কেহ মুখে জলের ছিটা, কেহ বাতাস দিতে লাগিলেন, 
ক্রমে তাহার ভ্রম দূর হইল, তিনি সুস্থির, হইলেন; বেলা তখন - 
অনেক হইয়াছে। প্রভুকে লইয়া সকলে সমুদ্র তীরে গেলেন ৷ 
তাহাকে স্নান করাইয়া গৃহে আনিলেন এবং ভোজন ও শরন , 
করাইয়া সকলে আপনাপন গৃহে গমন করিলেন . 


আীঞ্জীিফুপ্ৰিয়া 


চলেন ক 3 


”জৱসিকমোইন্‌ বিনা 


কলির নরনারীগণের সংসার-যাতনা হইতে পরিত্াণের 
অন্ত স্বয়ং - ভগবান্‌- শীর্ণ শীৱাধার ভাবদ্যুতি লইয়া 
জীগৌৱাঙ্গর্ৰপে অবতীর্ণ  হইয়াছিলেন। বিশ্বনিয়ন্তা 
সৰ্ব্বশক্তিমান্‌ অথচ আনন্দময় প্রেমময় রসময় শীভগবানের 
অবতারবাদে যাহারা বিশ্বাস করেন, আমি তাহাদিগকে 
ভাগ্যবান্‌ বলিয়া-মনে করি।  জীতগবান্‌ এই প্রপঞ্চে কেন 
অবতরণ করেন, জীগীতায় সেই উদ্দেশ্য লিখিত আছে: = 
পরিত্ৰাণায় সাধুণাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম 
“ধৰ্ম্ম মংস্থাপনাৰ্থায় সম্তবামি যুগে যুগে ৷ 
"যদ যদাহি ধৰ্ম্মন্ত গ্ৰানিৰ্ভবতি ভারত 
,_ অভ্যুখানমধ্শম্ত তদাদ্মানং স্থজামাহম্‌ ৷ - 
অৰ্থাৎ সাঁধুদের পরিত্রাণের অন্ত: দুষ্বতগণের বিনাশের 
নত ধৰ্মমসংস্থাপনের ত’ ৬৯৬ 'আমি' যুগে" যুগ 
অবতীৰ্ণ হই। ' - 
‘তিনি “আরও “বলেন--যধন “যখন” ধৰ্ম্মের গ্লানি’ হয় 
“ অধৰ্ম্বের অভ্যুখান হয় তখনই জগতে অবতরণ-করি। 
জীমন্তগৰৎ গীতায়' উগবদূবর্তরণের * “ই "যে. হেুর 
উল্লেখ হইয়াছে, এই হেতুণুণি ‘জীভগবানের বহুবিধ অধতারের 
পক্ষে প্রযোজ্য'বটে ৷ কিন্ত তীন্ীকুফটৈ 
হেতু সৰ্ব্মাংশে এইরপ'পহে। 'শীচৈওন্তচরিতামৃতে লিখিত 
আছে, ভূভারাদি হরণ-স্বয়ং ভগবানের কাৰ্য্য নছে। * ভূভার- 
= হরণ/অন্থরবিনীশ "প্রভৃতি কার্য বিষ্ণুশক্তি ছারা সম্পন্ন 
হইয়া-থাকে। অংশাবতীর' কলাব্তার' প্রভৃতির বারা: ই 
" সকল কাধ্য সম্পদ হয়। , কিন্ত স্বয়ং ভগবান্‌ অরজেন্দ্রনন্দন 
-শ্রীকুষেঃর শ্ীগৌরাঙ্গরূপে অবতরণের অন্ত হেতু আছে। - সেই 





হেতু দ্বিবিধ | টির অন্তর রঃ একটি বহিঃরঙ্গ। 
বৃন্দাবন লীলায় শরক্্চ ভীরাঁধার প্রণয়-মহিমা এবং তাহার 
স্বকীয় মাধুধ্য তথা তদস্থভবে জীরাধার স্ুখই বা কেমন ঃ-- 
এই তিনটি বিষয়ের অন্ভব-আঁ্বাদনার্থ শ্রীগৌররূপে 
অবতরণের অস্তঃরঙ্গ উদ্দেশ্য । 

বহিঃরঙ্গ উদ্দেশ্য হইতেছে ভগবান ও প্ৰেম নরনারী- 
গণের মধ্যে প্রচার করিয়া সংসার দুঃখ ‘হইতে তাহাদের 


উদ্ধার করা। এই অবতরণের ইহাই বৈশিষ্্য।' যখন 


ভগবৎ বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তখন পণ্ডিত 'সমাঁজে 


- তাহার সম্বন্ধে কৌন জ্ঞানলাভ করিতে হইলে সাধারণতঃ দুইটি 


উপায় অবলস্বিত হয়। 


তাহার তত্বাচসদ্ধান ও তাহার লীলা অবণ তবাহন্ধা, 
দাৰ্শনিক ব্যাপার এবং জানেরই কাধ্য। কিন্তু লীলাশ্রবণ 


-শ্যতাঁবতঃ সকলের পক্ষে আনন্দজনক বিশেষতঃ এই দৈন্ত- 


দাবি) রোগ-শোক-ৃত্যু প্রভৃতির দ্বায়া উৎপীড়িত নরনারী- 
গণের সংসার যাতনা হইতে বিমুক্ত লাভের উপায় বলিয়াই 
জীমৎ জীকৃষ্ণঘৈপায়ন বেদব্যাস নিজেই তদ্রচিত জীমন্তাগব্তে 
উপদেশ করিয়াছেন, যথা 
সংসার মতি মুংতিতীৰ্ো 
ভিডি Ee 
.পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্তিতন্ত 1* 


“অর্থাৎ ইুঃখ-রোগ-জালাময় সংসার! রূপ অতি দুস্তর সাগর . 


হইতে যিনি পরিত্রাণ লাভের ইচ্ছা করেন ভগবান পুরুযোত্তমের 
লীলাঁকথা নিষেবণ ভিন্ন তাহার পক্ষে অন্ত উপায় নাই। - 





" *এই জকটির প্রথম পাদে'সংসারকে সিন্ধুব্বপে আরোপিত করা, হইয়াছে। আবার চতুর্থ পাঁদে সংলার-সিদ্ধুতে পতিত 
জনকে দবাঠিত বলা হইয়াছে । " দব শব্দের ‘অৰ্থ সাধারণতঃ বনাগ্নি বলিয়া প্রসিদ্ধ কিন্তু সেই অর্থ অবলম্বনে বিচার 
করিলে উহা বিরুদ্ধ 'দোষাশ্রয়' হইয়া 'পড়ে। টীকাকারগণের মধ্যে শ্রীধর, বীররাবব, বিজয়ধ্বজ প্রভৃতি এঁদিকে দৃষ্টিপাত 


করেন নাই। 


দৃষ্টি পড়িয়াছে কেবল “আমাদের দেশের সুকদর্শী সুরসিক রসূজ্জ টীকাকার পাদ বিশ্বনাথের । তিনি 


দব শব্দের জ্বালা অর্থই এহণ করিয়াছেন ৷ ফলতঃ দব শব্দের বহু অর্থ আছে।, ‘কাঠ, বন, বনার্সি-য্থা ‘বিতর 


বারিদবারিদবাতুরে” “অনি, আলা জড়, ব্যথা [ইত্যাদি { 
ং 


৫৩৪ 


দয়াময় শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে অবতরণের উদ্দেশ্যমূলে _ 


কারুণ্য একটি হেতু। শ্রীগৌরা্দ অবতারের -মৃখ্য হেতু 
নিজ রসাস্বাদন হইলেও জীবের প্রতি করুণ! যথেষ্টই প্রদৰ্শিত 
, হইয়াছে। . এই করুণার মূলে আছেন উবিষ্ণুপ্রিয় দেবী। 
- ইহার চরিত্র চিন্তনে চিন্তাশীল ভক্তগণ ও পত্তিতগণ বহু 


_ প্রয়োজনীয় তথ্য জানিতে পারেন বলিয়াই আমার ধারণা। 
প্রার..সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্কো তৎদাময়িক সদাচার- 


সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে মেয়েদের চরিত্রে যে সকল সদগুপ 


“পরিলক্ষিত হইত এখন আমরা তাহা চিন্তায় আনিতে 


পারি না। যেদিন জআহ্বী তটে কিশোরী শীবিষ্ণুপরিয়া 
_ দেবী শচীমাতার শ্রীচরণ দর্শন পাইলেন সেইদিন হইতে 
* সাহার চৰিত্ৰে অতি সামান্য একটুকু-ভাব প্রকাশ পাইল । 
শচীদেৰী জাহ্নবী ভটে শ্রীমতী বিষ্ুপ্রিয়াকে দেখিবা 
মাত্রই এই বালিকার সৰ্ব্ব সুলক্ষণ সম্বন্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, এবং ইনি যে তাহার সর্ধগুণসম্পন্ন পুত্রের 
অনুরূপ! সহধৰ্ম্মিণীর উপযুক্ত পাত্রী তাহাও বুবিয়াছিলেন । 
জীমতী বিষ্ণুপ্ৰিয়া দেবীর পতিসেবা শশ্রমাতার সেবা 


"প্রভৃতি গৃহস্থকুলবধুর পুর্ণাদর্শ অতি অল্প দিন মাত্রই তিনি 


সাক্ষাৎভাবে স্বামিসেবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
বৃদ্ধা স্নেহময়ী শ্বশ্ৰমাতার সেবা! তাহার সমগ্র জীবনের কার্যে 
পরিণত হইয়াছিল । কিন্তু তাঁহার তীব্র বিরহব্যাকুল হৃদয় 


প্রিয়তম পতি-দেবতার চরণ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিত। . 


পারে না। যেবিরহ চোখের জলে ভাষার বিলাপে এবং 
সখীজ্জন-সমক্ষে মন-দুঃখ-প্রকটনের পথ পায়, প্রশাস্তির 
উপায় পায়, তাহা অতি' বড় প্রবল হইলেও একেবারে 
নিদর্শন-বিহীন নহে। . শীরাম-বিরহে সীতার - শোক, 
১ শ্ীরুষ্বিরহে রাধিকার - বিলাপ, সহসা স্বামি বিয়োগে 
সাবিত্রীর হৃদয়-আল| ন্রনারীর .চিত্তকে শোকসন্তপ্ত 
করে। "অথচ এই সকল বিরহ্ণীদের পতিপ্রাধির 
আশ] ছিল, কিন্তু আদর্শ সন্যাসীর পূর্বাশ্রমের 
পতিত্রতা পত্নীর পক্ষে স্বামীর জীবদ্দশতেও আর পুন 
দর্শনের আশা থাকে ন! ! সুতরাং আগ্নেয়-গিরির স্কায় 
ইহাদের শোকের জালামালার সময়ে এইরূপ পতি-বিরহিণী 


পতিব্রতার শোকের সময় প্রবোধ দিবার কোন উপায় থাকে 


শ্রীশীমা-দাদা 


[২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্য 
না! নয়ন জলেও বিরহব্যাথা কিয়ৎপরিমাশে প্রশমনের 


৷ উপায়, শ্রীমতী বিষুপ্রিয়ার ছিল না । তাহার নয়নকোহে 
. অশ্রু বিন্দু দেখিলে শচীমাতা অধীরা অস্থিরা ব্যাকুলা হইয়' 


পড়িতেন। সুতরাং শোকের অশ্রবিনুপাতও তাহার 
পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। ' তাহার সখীজন সঙ্গ 


' সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না। সেরূপ থাকিলেও তাহাঁব 
" সম্বন্ধে সে আলাপ বিলাগের সুবিধা ছিল না। 'কেননা 


তিনি দিবানিশি পরমন্নেহময়ী' পুত্র-শোকাতুরা ্্রমাতাব 


"সেবাকাধ্যে অনুক্ষণ নিযুক্ত থাকিতেন। 


শ্রীমতী বিষ্ণুপ্ৰিয়ার বিরহ জীবন যে কি. দুৰ্বিসহ তাঁহা 
সহজেই অনুভব করা যাইতে'পারে। 

মহালক্ষ্মী পরম ব্যোমাধিপতিকে ঘেরূপ সেবা করেন, 
পুরাণে তাহার বিবরণ আছে।"“।.শ্রীবৃন্দাবনের:. নিকুঞ্জকাননে 
ব্রজবধূ-শ্েষ্ঠা- শ্রীরাঁধ। নিকুগ্জবিহারীকে যে প্রেমে মুগ্ধ ও 
বশীভূত করেন, ভাগবতে, জয়দেবের, গীতগোবিন্দে, চণ্ডীদাস 
ও বিস্তাপতি প্রভৃতির পদে,-আমরা সে. প্রেসের ভাব, 
ভাষা ও বন্ধারের লেশাভাসের প্রকাশ কিছু কিছু. দেখিতে 
পাই কিন্ত শ্রীনবন্ীপে মহামহাশক্তি-স্বরূপিণী জীই্ীবিষ্ণু- 
প্রিয়ার প্রেম কোনও ভাষাতেই প্রশ্ফুট হয় না_-সে এক 
মহা সংযম-রূপ মহাগিরিনিরু্ধ নিরাবিল অনন্ত মাধুর্যনয় 
মহাপ্রেমের বিপুল উত্স । পীরের দা ভি পে 
তন্বলাভের অপর উপায় নাই। যে পরিমাণে নিষ্ঠাময়ী 
শ্রীগৌর সেবার অনুষ্ঠান হইবে, সেই পরিমাণে শীবিষ্ণুপ্রিয়া- 
তত্ব প্রকটিত হইয়া সাধকের ও তৎমম্পর্কে জগতের অশেষ 
কল্যাণের হুত্রপাত হইবে । ঢ় 

শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা-লেখকগণ চরিতাখ্যানের সকল দিকে 
দৃষ্টি রাখা প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই । ভক্তিভাব পরিস্ফুট 
করিয়া তোলাই তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য, এইজন্য ভীগৌরালেহ 
গাহস্থ্য চরিতের কথা ইহাদের গ্রন্থে সবিশেষ আলোচিত 
হয় নাই। তথাপি দুই একটি বাক্যের তাৎপর্য্যেই সে‘. সম্বন্ধে 
বহু কথার আভাষ পাওয়া যায়। ।শ্ৰীলমুরারি গুপ্ত তদীয় 
শ্ীকৃষঃচৈতন্তচবিত গ্ৰন্থে লিখিয়াছেন :-- 

সৌন্দধ্য-মাধুধ্য-বিলাস-বিভ্রমৈঃ ন 

- ররাজ রাজম্বরহেমগৌরঃ | ৰ 
._ বিষ্ণুপ্রিয়া লালিতপাদপন্কজে! 

রসেন পূর্ণো রসিকেন্দ্ৰমৌলিঃ ৷ 


+ টি উবু নৌররি। ৰ 


ৰম বি 
'_ জয় শচীন জয় গৌৱহৰি।. 


বিষ্ণুপ্ৰয়ার প্রাণ-গৌৱাঙ্গ নদীয়াব্হিয়ী ৷৷ ৰ ৰ চি 


| জীঞিচৰণেু-- . 


প্রাণের-.১দাদা,' "আজ | জীবসন্তপঞ্চমী--জীমতী বিষ্ণু . 


প্রিয়াজীর আবির্ভাব তিথি: আজ প্রিয়াজীর নামে একটি 
“এ ছত্ৰ লিখিয়া ‘ভাহাইজমাপনায- গ্রে ৬. করিয়া, আগনাকে . 
'_ অভিনন্দিত করিতেছি: :. _* 

‘আজ জীবসন্ত:পঞ্চমীন। - ধরিত্রী হরিঘর্ণের” eR 
করিয়ী' নব-সাঞজে সজ্জিতা- হইবেন! শীতের” গাঢ়শৈত্য ও * 
জড়িমাঁ আর্জি-হইতে দূরে সরিয়া যাইবে ।- কোকিলবযু আছি :* 
হইতে বাস্তী-পঞ্চমে- জগতের 'নব-জাগরণ' ঘোষণ! 'করিবে।, 
'আজিকার’ এমনি দিনে-জ্ীীনবদ্বীপে , রাজমন্ত্ৰী মিশ্ৰ সনাতনের = 
গৃহের যাবতীয় অন্ধকার বিদুরিত করিয়া দেবী আনন্দময়ী - 
্রিয়াজীর আবির্ভাব হইয়াছিলা। ""'"'' 
সনাতনের গৃহে. আজ EEE 

তর’ হৃদয়াকাশে' আনন্দ ঝলসিয়া “উঠিতেছে। - সে 

নিন্দ-মাধুধ্যর  উজলিমা 'বাহিরের আবরণ ভেদ করিয়া 
সমগ্র-সৃহখীনিকে উজ্জল -করিয়া-তুলিয়াছে । "আজ প্ৰকৃতি 
ভিতরে-বাহিরে হাস্তময়ী। ' ৮5 
আবিভূ'্তা হইবেন। আবৰ: 

"আজু 'ভোমরা সনাতনের ' "জয়ধ্বনি ' দাও । 
অলিনে' তুবনপাবনী গৌৱাঙ্গগেহিনী'বিষ্ণুঞ্রিয়ার আবির্ভাব” 
হইয়াছিল--সেই সনাতনের জয়ধ্বনি দাও । আমরা জগতের ' 
সেই পর্রম্ন-মঙ্গলময় টক পুনে ও নানা আভরণে = 
বিভূষিত করি। ' . * 

| '' “আনু রজনী হাম ভাগে পৌহায = 

__ পেখনই প্ৰিয়া মুখ-চন্দা |” = 
দাদা। গতকল্য প্রিয়াল্ীর মাম উচ্চারণ করিতে চক্ষু 
















-পক্গরহ : 
+"; অশ্ৰুসিক্ত হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটি ভাব মনে জাগ্রত" 
হইল। ভাবিলাম--তিথিটির অর্চনা, করি। - তাই, আজ 


- আপনার এই 'অধম 'ভ্রাতার কুটারে প্রিয়াজীর আবির্ভাব- - 
উৎসব । আজ.আপনার কৃপা শীর্বাদ প্রার্থনা করি। আপনার 
চরণে শত কোটি প্রণীম। . : 
১ আপনার একান্ত মেহের ভাই, | 
- জয় শচীনন্দন | . 
ORT 


৷ ত ভা 
উসকে :. ঢু 
ও পাদপন্রে অসংখ্য-পরণভ্পূৰ্বাক নিবেদন-_- ৫ 
+ প্রাণের দাদা, কৃপাপত্র পাইয়াছি। -আদিখও শ্রীচৈতস্ত- 
চরিতামূত ইতিমধ্যে পাইয়াছেন্‌ মনে হয়। আপনি পড়িয়া 
প্রীত হইলে শ্রম সৃর্ঘক হইবে ।' সনীতন-শিক্ষার _ 
টাকা লিখিতে লিখিতে প্রভুর অপূর্ব লীলা-রহম্যই দেখিতে 
পাই-। কাশীতে প্রভু বহিরঙ্গভাবে সম্্যাসী .বটে, এবং 


মিশ্ৰ: আত্মগোপন করিয়া ভক্তভাবে কখনো. উদ্ধবের ভাবে, 
কখনো মথুরাঁনাগরীর ভাবে, বিশ্বমক্ষল. ঠাকুরের 


কৰ্ণামৃতের শ্লোক লইয়া সনাতিনের হাত ধরিয়া ক্ষার 
আস্বাদন করিতেছেন; ঠিক .সেই সময় তিনি শ্রীনবর্ধীপে 
এরূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন যৈঁ-ঠাকুর নরহরি, বাসুঘোৰ, 
শেখর রায় প্রভৃতি গৌরাধূ্য আাদন করিতেছেন। প্ৰভু 
" কপ দর্শনের কথায় কহিতেছেন্‌--“ন| দিলেক লক্ষকোঁটি . 


"সবে দিলে আখি দুটী-ইত্যাদি, সরকাঁর ঠাকুর গৌর” দর্শনের 
বিধয়' কহিলেন-_গ্হদি-সরোবরে গৌরাঙ্গ পশিল সকলই: 


গৌরাজময়। এ ছুটী নয়নে কতবা হেরিব, লাখ আখি 
যদি হয়?” ' প্রত সনাতিনের কাছে “গেপ্যিস্তপঃ' কিমচরন্” = 
শ্লোক আস্বাদন করিতে বাইয়া বলিলেন বংশীধ্বনিরূপ ' 
চক্ৰবাত (ঘুনিবায়ু )তৃপ-পত্ৰ সদৃশ নারীর মন উড়াইয়া আনিয়া 


" কৃষ্ণের 'তারণ্যামৃত' পারাবারে ভাবোদ্গমরূপ আবর্ভের মধ্যে * 


"নিয়া ডুবায় আর উঠিতে দেয় 'না। আর এদিকে ঠাকুর = 


"+ এই 'পর্রধানি বহু বৎসর ডে কত" ৰ 


৫৩৬ 


নরহরি সেই সময় গৌররূপ আস্বাদন করিয়া বলিতেছেন -- 
“গোরারূপ অমিয়াপাথার ৷ ডুবিল তরুণীর মন, না জানে 
সাতার, 1? ৰ 


 শৌরাঙ্ ভক্তভাবে কৃপা, চুমুকে, চুক পান; 
+ কুষ্ণকথা কয়টী নিয়া-_কৃষ্ণভজজনই সাধ্য, গৌরকে সাধন নির্ণয় 
ঢালিয়| থাইতেছেন। এ প্রতিযোগিতায় গৌরভক্রেরই যেন - 


করিতেছেন, আর নবদ্বীপে ভক্তগণ, গৌৱরপ-সুধা ঢালিয়|, 


জিত হইল। প্রভু কৃষ্ণমাধুধ্য আস্বাদন করিতে -তত্বকথা ' 
কহিতেছেন,.ষথ| £--“আনের বৈভব-সত্তা কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা 
শ্রীকৃষ্ণ সৰ্ব্বসংশী সর্বাশ্রয়।” ইত্যাদি। গৌর্ভক্তগণ 
জীনবদ্বীপে গৌররূপ-রস-সায়রে একেবারে ডুবিয়| যাইতেছেন। 
এখানেও গৌরভক্তের জয়। গৌরাঙ্গ. ইচ্ছা করিয়াই হার . 
মানিত্ছেন | প্রভু কৃর্ণামৃতের শ্লোক আস্বাদন করিতেছেন 


_মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোমধুরং মধুরং বচনং -মধুরং। - 


এখানে বিভোঃ কথাটা দ্বার! মাধুধ্যের মধ্যে বশ্বধ্যের , আভাস 


আদিতেছে, আর শ্রীনবন্ধীপে শেখর রায়ের “মধুর মধুর, 


গৌরকিশো মধুর মধুব নাট মধুর মধুর সব সহচর মুর মর 
হাট || মধুর রমেতৈ মাতল ভকত মধুর মধুর গান” ইত্যাদি । 
এখানে ছণকা গৌরমাধুর্য, এবং যখন গৌরকিশোর বল! 
হইয়াছে, তখন পদবর্ণিত মধুর রস বলিতে, গৌর বিষয়ক 
মধুব রস্ই.বলা হইয়াছে। এখানেও গৌরভক্তের জয়। - 
আর একটা অপূৰ্ব্ব-কথ| । প্রভু সনাতিনকে কহিতেছেন, = 
“কৃষ্ণের হয অপার.  অমৃতের সিদ্ধ! অবগাহিতে 
নারি” তার টুইল. এক বিন্দু” প্রভু কৃষ্ণের পরশবধ্যামৃত- 
সিন্ধুতে অবগাহন করিতে নাঁপারিয়া এক বিন্দু ছুঁইলেন,। 
আর, মদনমোহন, কি কহিলেন? না-_“গৌরলীলামৃত . 
সিন্ধু অপার অগাখ। কে করিতে পারে তাহা, অবগাহসাধ ৷৷ 
তাহার মাধুনী-গন্ধে দুধ হয় মন । অতএব টে রিং চাখি - 
এক কণ ॥৮ (আদি দ্বাদশ) । কবিরাজ গোস্বামী যখন বলেন, 
--“এইগ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন । আমার, লিখন ৷ 
ষেন শুকের পঠন ৷৷” '-তখন ইহা মদনমোহনেরই বাক্য. 
অর্থাৎ, মদনমোহন গৌরশীলামৃতসিন্ধুব তটে, থাকিয়া. 
এককণ্‌! চাখিতেছেন। দুঃখ হয়, বর্তমান গোৌস্বামিগণ গৌর- - 
লীলামৃতসিন্ধুর ধার দিয়াও যান না। কবিরাজ গোস্বামী .. 
যে লিখিলেন,_তিনি কৃষ্ণলীলা বা মহিমা এই গ্রন্থ লিখিয়া- 


খ্ৰীঞজীমা-দাদা 


[২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্য] 
ছেন, গৌরলীলা ও মহিমা বুধাইবার জন্ত। কৃষ্ণমহিমা বৃ 


, প্রধান বক্তব্য-বিষয় নহে,_গ্রস্থের প্রতিপাদ্য বিষয় গৌর। 


গৌরভজনই কবিরাজ গোস্বামীর সারসিদ্ধান্ত। আর 
বর্তমান গোস্বামিগণ এই গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়া এ, 


করিলেন। এই আওতায় পড়িয়া সেদিন একটা গোস্বামি- 
যুবক আমাকে চিঠি দেন যে,--'ভীহার গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ভজন 
করিতেই অনুরাগ, কিন্তু গৌর যে কৃষ্ণকেই সাধ্য বলিয়াছেন, - 
তাহার সামঞ্জস্য কি? আরো অনেকে এতাদৃশ প্রশ্ন করিয়া- 


ছেন। অবশ্য প্রত যেরূপ লেখাইয়াছেন সেইবূপ উদ্তরই 'দেওয়া২. 


হইয়াছে । এই যুবকটা একটি হাই-স্কুলের হেড মাষ্টার।| ' 

আর একটী রসের কথা ৷ “শ্রীচৈতন্থচরিতামৃত গৌরকে .. 
বলিলেন,__“পরতত্ব সীমা”,-আর ,বাসুঘোষ -ঠাকুর', দেবী 
বিকুপ্রিয়াকে কহিলেন,__“প্রেম'রস-সীমা।, তাঁহার যে পদ -; 
‘রাধার মহিমা প্রেম-রস-সীম! জগতে জান[ত,কে 1; এখানে . 
রাধা বলিতে যে বিষ্ণুপ্রিয়া, বুঝায়,; তাহা . সহজেই. বোধগম্য !- 
রাধা অর্থ,-চৈতগ্ভচরিতামৃতকাঁর বলেন আরাধিকা,। (-আদি, - 
চতুর্থ )। কৃষ্ণ অবতারে তিনি বৃষভাস্থনন্দিনী.?: গৌর: 
অবতারে তিনি সনাতননন্দিনী,। গৌর, বিষ্ণুপ্ৰিয়ার'কাছে ) 
এতই মিষ্ট, এতই মধুময়, এতই প্রাণসৰ্ব্ত্থ, ষে--তিনি এই 
বন্তটাকে তাহার . প্ৰিয়-জীবের উপভোগ্য ,করার সুযোগ. 
করিয়া দিলেন,-তাই জগতে তাহার প্রেমের-মহিমা-জাঁনিল । 
কৃষ্ণলীলার যেমন পূর্ণ-প্রকাশ গৌরে, শ্রীরাধারও ‘তেমন, পুর্ণ--. 
"প্রকাশ . জীবিকুপ্রিয়াতে . প্রীচরিতাঁমৃতকার -শ্রীরাধাকে 7 
বলেন” _কৃষ্ণলীলাসমূহের “বসতি নগরী,” আর বংশীবদনান্ন্দ - . 
. ঠাকুর । শ্ীবিষ্প্রিয়াকে-বলেন,_ গৌরলীলার “ধাম” । বানু 
ঘোষ ঠাকুর বলিলেন, ৮” বুন্দাবিপিন্মাধুরীত ং প্রবেশ করিতে . 

চাতুরীই সার। সেই চাতুরী. কৃষ্ণভজজন . সম্বন্ধে গৌর. 
শিখাইলেন,- মান্ষেব যে স্বাভাবিক ভালবাসা নামে. একটা ন 
বস্তু আছে, উহা কৃষ্ণে অর্পণ করিতে হয়। আর বান্ধ : 
ঘোষাদি চাতুরী শিখিলেন কি? ন|--তীহার| ভাবিলেন ও 
দেখিলেন--“সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্ত গোসাঞি” 
আর বৃন্দাবনে আমরা যাব কেন! গৌরকেই তাহারা. সেই 
ভালবাসা দিলেন |, তাই (৪  ৰলিলেন,--“ফুটিল- 






টে 


১১৩৫০ ] 


শীবন্নাবন সুরধুনী ধারে?” আর বস্তুতঃ “সকলে যুগপৎ 


নবদ্বীপপস ও প্রজরস আস্বাদন করিলেন । ' ইহার মূলে 


শ্রীমতী বিষ্ণুপ্ৰিয়া,--বিষ্ণুপ্ৰিয়াই সকলকে এইরূপ ভালবাসিতে 
অবসর দিলেন, গৌরকে নবদ্বীপে রাখিয়া ও নবন্বীপের 
বাহিরে পাঠাইয়| উভয়ত্রই এবং উভয় সময়ই। বস্তুতঃ 
গৌরের সহিত বিষ্ণুপ্ৰিয়া মিলনের পরই প্রেমরদ ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। গৌরই বানু ঘোষের উপাস্ত, প্রেষ্ঠ, ভজনীয়। 
তাই তিনি কহিলেন,_“গাও গাঁও পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ” 
ইত্যাদি। সুতরাং শ্রীরাধা বে প্রেমরসসীমা তাহা 
বিুপ্রিয়াতেই পূর্ণ প্রকাশমান। 

আর একটা রহস্ত। প্রতু সনাতনকে কহিলেন, “কাম 
গায়ত্রী মন্তরপ্‌ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ সাৰ্ধচত্বিশ অক্ষর তায় হয় ।” 
কাম দেবায় বিদ্ুহে পুম্পবাণায় ধীমহি তন্মোংনঙ্গ প্রচোদয়াৎ 
এই সাড়ে চব্বিশ অক্ষর | শেষের তংস্বরবর্ণ সংযুক্ত নয় 
বলিয়া সম্ভবতঃ এইটা অৰ্দ্ধ ৷ কেহ কেহ গ্র’কে অৰ্দ্ধ অক্ষর 
ধরেন, কিন্তু তাহাতে দুই'য়'তে (২-২) এক অক্ষর হয়, 
তাহাতে সাড়েচবিরশ না হইয়া চব্বিশ হয়। সে যাহা হৌক, 
এই গায়ত্ৰীর কথা প্রভু বলিলেন কেন? প্রভু ও তাঁর 
পাৰ্ষদগণ মহামন্ত্রইত জপ করিতেন। প্রভু সৰ্কেশ্বর সকলের 


ব্কলকে উপদেশ দিয়াছেন--পূৰ্ব্ববঙ্গে, নবদ্বীপে ও নবদ্বীপের 
বাহিরে । এই মহামন্ত্রে অহুস্বার বিসর্গ নাই--শুদ্ধ নাম । 
“নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাই, তিন 
চিদানন্দরূপ ।” ঠাকুর নরোত্বমও বলিলেন “নাম মন্ত্রে 





পত্র-সংগ্রহ 


“. দিবেন! জয় গৌরবিু্রিয়া.। * 


* পত্রধানি শ্রীমূণালকান্তি ঘোষ মহাশরকে লিখিত। ' 


৫৩৭ 


ক্রিয়া অভেদ ৷” তবে কথা বোধহয় এই, সেই সংস্কতের 


কচকচির দিনে, বিভিন্ন দেবদেবীর পৃজায় যেমন দেবদেবীর 


"গায়ত্ৰী ছিল; তাই কৃষ্ণের গায়ত্রীর ফথা বলা হইল, কেননা 
- সনাতিনকে দিয়া বৈষ্ণব স্মৃতি লেখাইতে হইবে । সেই বৈধী 


ভক্তির দিনে বিধি আচরণ যাহারা না করিয়া পারেন না : 
তাহাদিগকে কৃষ্ণবিষয়ক বিধি, বৈষ্ণবস্থৃতিতে দেওয়া হইল) . 
ষেন উহা.রাগে পরিণত- হয় বা রাগরঞ্জিত বিধি হয়। 


. প্রভু কিন্ত গায়ত্ৰীমন্ত্ৰেৰ কথা কহিয়া সাড়ে চবিবশচনত্রব্যাধ্যা 


করিলেন, তাহা সকলই মাধুৰ্য্যময়,- যথ|---কৃষ্ণমুখচন্ত্ৰ (১). - 
ছুইগণ্ (৩), ললাট (৩২), চন্দনবিদ্দু (৪২), করনখচন্দ্র (১৪২) ৷; 
পদনথচন্দ্র (২৪২) ইহা. হইতে বিধির উদ্ভব হইল. এবং : 
গুরুগিরি ব্যবসায় -আরম্ত. হইল। তাই হাট-পত্তনে দেখা 


. যায়--সদাগর .হইয়া. কেহ বেতন লইল। সদাগরী করিতে, , 
করিতে -আসল .জিনিষ -খেল , হইয়া যায়। অর্থের লোভ = 


এমনই ! তাই, “নরোত্রম- দাস, আর. শ্রীনিবাস অলঙ্কার. - 
ঝালাইয়া, করিল প্রকাশ 1% অর্থাৎ a ড ১৮৮ 
বিষ্ণুপ্রিয়াভজন প্রকাশ করিলেন ৷ - 

বহু লিখিল্লাম,, দাদা | সংক্ষেপে” শেষ করিলাম। , 


- বছ যুবক-মিলিয়া. একটা শীগৌরাঙ্গ-যুব-সমিতি “করিয়াছেন । । 
পক্ষে যাহা সহজে গ্রহণীয় সেই মহামন্ত্ৰই তিনি উচ্চৈঃ্বরে, 


বিনোদবিহারী -অমরবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ } ২৫|৩০টী-কেন্তৰে := 
এইরূপ -হুইবে,মনে হয়।  *, * * 
আমার দেহ “মন্দ . নয়। আপনার- জ্ীঅঙ্গের কুশল -. 


সেহের বিধু । - 


ভ্ৰীখণ্ডে ব্ৰীঞ্জীবসন্ত-পঞ্চমী, 


. , জীষোগেন্দ্ৰমোহন ঘোষ, 


সে বাংলা ১৩৩৪ সাল, মাঘের প্রথম-ভাগ। বড় শীত।- 


জ্ীনবদ্বীপ হইতে আসিবাঁর কালে দাদ! শ্রীহরিদাস গোস্বামী 
মহোদয় বলিয়া দিয়াছিলেন,_“যোগেন যদি গৌরগ্রীতি 
দেখিতে' হয়, শ্রীথণ্ড যাইবে |” আমি বলিলাম” “তথায় 
কাহার গৃহে উঠিব, একখানি চিঠি দাও” তিনি বলিলেন, 
“চিঠি দিব-না। বিনা চিঠিতে একবার পরীক্ষা করিতেই 


যাওঁ।' দেখিবে, তাহারা -মন্তুয়কে ' কেমন ভালবাসিতে ‘ 


জানে। তবে, রাখালানন ঠাকুর মহাশয়ের গৃহে উঠিবে। = 


গৌসাইজীর-কথা স্মরণ করিয়া ' কলিকাতা হইতে রওনা - 


হইয়া প্রথমে, কাটোয়া পৌছিলাম। কাটোয়| হইতে বন্ধীমান- 
কাটোয়া লাইট রেলওয়ে ' ধরিয়া: যখন: শ্রীথ্ডে 'পৌছিলাম 
তখন অপরাহ্ন: সঙ্গে সীমান্ত কিছু শীত-কাঁপড় "ও 


একটি ব্যাগ আমি ধীরে ধীরে শীখণ্ডের পথ ধরিয়া! গ্রাম 


. অভিমুখে চলিলাম। পথে চলিতে চলিতে মনে হইতে লাগিল; 
সেই পুরাতন যুগেব স্মৃতি যেন ছবি: ধরিরা 'আমাব চোখের 


সন্মুখে' উদয় হুইতেছে।', এই সেই মহাপ্রভুর 'অতিপ্রিয় 


নরহরির ভূমি, সেই মুকুনদ-রঘুনন্দনের ভূমি; সেই লৌচনের ' 
কবিত্বের পীঠ, এই তাদের চরণ-পৃত ধূলি'। সাড়ে চারিশত ' 


বৎসর চলিয়া গিয়াছে, সেই পুর্লাতন-নবদ্বীপ আজ নাই, 
কিন্তু নরহরির শ্থণ্ড যেমন তেমনই: রহিয়াছে । আমি 
চারিদিক' নিরীক্ষণ - করিতে করিতে, পথ ঘাট মাঠ বৃক্ষ 
লতা গুন্স প্রভৃতি দর্শন করিতে করিতে আপন ভাবে 
আপনি তন্ময় হইয়া চলিয়াছি। অপরিচিত ভূমি বলিয়া ষে 
একটা সঙ্কোচ তাহা ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইল। কি 
এক মাধুৰধ্যময় দিব্যভাব আমাকে আচ্ছন্ন করিরা তুলিল । 
'_ গ্রাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া 
আমি ঠাকুর-পাঁড়ায় শ্রীল রাখালানন্দ ঠাকুর মহোদয়ের গৃহে 
উপস্থিত হইলাম | দেখিলাম, রাজগুরু ঠাকুর-মহাশয়ের বাটার 
কোন প্রকার বাহ্যিক আড়ম্বর বা সাজসজ্জা নাই । অতি 
সাদাসিধে সাবেকী ধরণ। বহিৰ্বাটীর 'খণ্ডটিতে প্রবেশ 


করিয়া দেখিলাম, _দাঁলানথানি অতি প্রাচীন । বৈঠকখানা- 


গৃহে সাজসরপ্তামের ভিতরে একখানি পুরাতন খাট, তদুপরি = 


একটা অর্ধমপিন বিছানা, এবং একটি জীৰ্ণ তাকিয়া | গৃচের 


এক পাশে. একটি সাবেকী ধরণের বৃহৎ সিন্দুক | মেঝেতে 
একখানি পুরাতন মাদুর পাতা। গৃহাভ্যস্তরে একটি লোককে - 
দেখিতে পাইয়া ঠাকুর মহাশয়কে সংবাদ . দেওয়ার জন্তু 


পঠাইয়া, আমি মাুরখানির উপরে উপবেশন করিলাম, এবং 
তাহার অঙ্ক সৃসম্নমে অপেক্ষা করিতে লাঁগিলাম । ভাবিলাম,--- 


ঠাকুর মহাশয় মহাঁপৃর্ডিত- লোক, তাহাতে কাশিমবাজার . 


“রাজবাটীর গুরু না জানি কত ধীর-গম্ীর ও দাস্তিক হইবেন। 


কিন্তু অচিরেই আমার সেই ভ্ৰম দূরীভূত: হইল। কৃশকায় 
পণ্ডিতমহাশয় একটি হুকা হাতে, লইয়া হাসিতে হাসিতে 
আমার, সম্মুখে আসিলেন, এবং আমাকে ভ্ৰাতৃ সম্বোধনে 
আনন্দিত করিয়া ও মাদুৱেরই উপরে বসিয়া পড়িলেন। তাহার 
সরলতাময় মধুর সম্ভাষণে প্রথম দর্শনেই তিনি, আমাকে 
আপনার - করিয়া : ফেলিলেন। . কিঞ্চিৎ পরিচয়াদির 
পরেই বলিলেন,_আমার বড়ই -সৌভাগ্য, . আপনাকে , 
অতিথিরূপে পাইয়াছি। যদি আসিয়াছেন ছুই একদিন 
থাকিয়া যাইবেন।* ইহাই বলিয়া তাহার চতুণ্পাঠীর দুইটি 
ছাত্রকে ডাকিয়া বলিলেন,_“ইহাকে যত্ন করিবার ভার 
তোমাদের উপর রহিল। ইহার যখন যাহা প্রয়োজন, 
তোমরা সমাধান করিবে | আপাতত ইহাকে লইয়া সমগ্র 
জীখণ্ড ঘুরিয়া আইস ৷” আমি কালবিলদ্ব না করিয়া 
একটি ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া জীথণ্ড ভ্ৰমণে বাহির হইলাম। 
কিয়ংকাল ঘুরিয়া দেখিলাম, গ্রামটি বিভিন্ন পাড়ায় বিভক্ত । 
ঠাকুরপাড়া, কায়েতপাড়া, নবশাখপাঁড়। প্রভৃতি হিন্দু- 
জাতির ভিতরে যতগুলি শ্রেণী বৰ্ত্তমান, সুশৃষ্খলাক্রমে বিভক্ত 
হইয়া শ্বীয় স্বীয় জ্ঞাতিগোষ্ঠীনহ একসঙ্গে বাস করিতেছেন। 
তন্মধ্যে, ঠাকুরপাড়াটী সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সমৃদ্ধিশালী | 
পুরাতন ইষ্টকালয়ে পাড়াটি পূর্ণ! পুরাতন দ্বিতল অষ্টালিকা- 


had 


। মাঘ, ১৩৫০ ] 


মহাশয় বলিলেন, 


গুলি অতীতের সৃতি জাত করিয়া -দ্রেয়। -সাবাস্বাটী - 
গুলি বড় শৃর্ঘলাক্রমে অবস্থিত], পরিস্কত-অঞ্র্তু-গলি, 
ছুই পার্শ্বে বাড়ী |: মধব্তি এবং দন্লিপ্ৰৃহগুলি এবিশ্ষেভাবে 


দৰ্শনীয় । প্রতি বাটার অভ্যন্তরে সুন্দর -পরিষ্কতী প্রাণ । : 
.- করিয়া রাখিয়াছে। - বৃক্ষরাজীর.. সন্নিকটেই একটি জলাশয় | 
= অতি, স্বচ্ছ নির্শ্ল -জল । অনুসন্ধানে 'জাঁনিলাম মহাপ্রতু 


BO 


| বঙ্গের । প্রতি পরা বা, উঠানের সে একটি মড়াই। 
 জিঞ্ঞাসায় জানিলাম, উহা ধানের মড়াই। = ক্ষেত হইতে-নুতন 


ধান্ত উঠিয়াছে। প্রতি গৃহে ই মড়াই. করিয়া সছতস্রের 
খোরাকী ধান্ত মজুত রাখা হয়। ধান্তের: সহিত. অপরাপর 
শম্তও এইরূপে রক্ষিত হয়। ন্রনারীর. মুখমণ্ুল-সিধ- 
হান্তগয়। ‘বালকবালিকার আনন্দ-কোলাহলে সমগ্র পৃঘট 
পরিপূর্ণ ৷: লক্ষ্মীর, জী যেন গৃহে. ব্রামান.। - (দেখিয়া : 
মনে হইল, ‘যদি আজ কাহারও। সেই কিশোর গৌরাদেন . 


“নদীয়া-ন্গরী দেখিতে, ইচ্ছ্‌ হয়, তিনি যেন আসা, শ্রথও 


দর্শন করেন । উচৈতন্ভাগ্বতের, প্রাচীন নবীন. যে- 
ভাবে তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে, শী আসিল - 
তাহা মিলাইয়| লইতে পারিবেন . 2১, 

সন্ধ্যায় ঠাকুরগৃহে এরত্যাগত, হইয়া মিছ, 
বৈঠকথানায় স্থানীয় বহু ত্রলোক বসিয়া আছেন। : ঠাকুর 
মহাশয় বলিলেন, “আপনি আনিয়াছেন আনিয়া ইহারা - 
আপনার সহিত দেখ! করিতে আসিয়াছেন ৷”. সৌলন্ত ও 


 শিষ্টাচারে তাহারা আমাকে আপ্যায়িত করিলেন ।.. রাত্রি , 


অধিক হইলে ক্রমে তাহারা চলিয়া, গেলেন ৷ এদিকে , 
ঠাকুরপাড়ার নানা গৃহ হইতে আমার জন্য প্ৰসাদ, আসিয়া 
উপস্থিত। আমি ইহা দেখিয়া বিম্মিত হইলাম . ঠাকুর 
--"জীখণ্ুবাসীগণ মনে করিতেছেন, আগনি . 
সকলেরই অতিথি” . . 

পরদিন: অতি প্ৰত্যুষে গাক্রোখান.. করিয়া; দিতে 


পাইলাম, : একটি. আনন্দমুর্তি.বৈষ্ব-যুবক আমার নিমিত্ত 


অপেক্ষা করিভেছেন। বড় সরল্‌ . -ভালবাসাঁময় মুক্তি! 
হাসিতে হাসিতে আমার নিকট আনিয়া বলিলেন, “দাদা, 
আমি' উপেন্‌;) আপনার জন্ত -আসিয়াছি।, - কলিকাতা 


হইতে রাজেন্‌ আমাকে আপনার কথা -লিখিয়াছেন। -চলুন, 
রাঙ্গা দেখিবেন। :আমি ; তৎক্ষণাৎ পরম আহিলাদে 


জ্ীখণ্ডে-গ্ৰীঞ্জীবসন্ত পঞ্চমী 


৩৫৩৯ 


ঠাকুর নরহরির সাধনাস্থলী. দেখিতে চলিলাম 1: উহা ঠাকুর- 
পাড়া। হইতে-বেশী দূরে নহে", আধমাইল-হইবে। প্রশস্ত 
গান: লোকের তিলৰ বৰণী সথনটাকে মধ বৃন্দাবন 


উননিত্যাননদসহ কীর্তন-শ্রাস্ত হইয়া এই পুষ্করিণীতে অবগাহন 
-করিতেন। . জলাশয়ের. একবিন্দু জল মস্তকে ধারণ করিলাম ! 
প্রতিমুহূর্থে বৃন্দাবনের 'স্থৃতি জাগ্রত হইয়া আমাকে পাগল 
১ করিয়া তুলিল। পাখীগণের ডাক ময়ূরের . কেকাধ্বনিবৎ 
» প্রতীয়মান তইল। |; বস্তুতঃ ঠাকুর নরহরির' এই পরম রমণীয় 
> সাধনাস্থলী - অমর নিকট সংক্ষিপ্ত বৃন্দাবন ভিন্ন আর 
কিছুই মনে.হইল.লা। - 

১ বরডাঙ্গায়কিয়ংকাল *ক্লাটাইয়| উপেনের সহিত ৰ 
< ঠাকুরবাটী - শ্ৰীমন্‌-মহাপ্রভু, ও প্ৰিয়াজীর যুগল বিগ্রহ ‘দৰ্শন 
করিয়া - এবং গজছ্বিরের' বৃক্ষে ফোটে কদছের 'ফুল।” 

৷ 'জীরঘুনন্দনের, ভক্িময়ী-'অপূৰ্ক্স কীর্তির স্থানটা দর্শন করিয়া 
- নানাস্থান পরিভ্রম্পের পর-দ্বিপ্রহরে 'ঠকুর গৃহে ফিরিলাম। 
উপেনের সহিত পল্লীঅমণে মনে হইল-প্রীথগুবাঁসী 'নরনারী 
যেন-আমাকে তীহাঁদেরই একজন বলিয়া মনে: 'করিতেছেন। 
-কাহারও কোন-সঞ্কোচ নাই,ঘ্বিধা নাই। 
- ঠাকুরপৃহে ফিরিয়া. দেখিতে পাইলাম, নানা গৃহ হইতে 
' পূৰ্ববত প্ৰচুর প্রসাদ আমার নিমিত্ত. সঞ্চিত রহিয়াছে। 
{ পরম:আননে-আমরা দুইজনে তাহা গ্রহণ করিলাম । - আমি 
.ভাবিতে লাগিল্লাম,--আমি-শীখণ্ডে আজ কাহার অতিথি? 
বন্ততঃ কাহার অতিথি," কাহার যে নই, তাহা আমি বুঝিতে 
পারিলাম ন]। নে হইল, হার ভালবাসায় বেন আমি 
-বিক্রীত হইয়াছি। - » 

. সন্ধ্যার পরে ঠাকুর-রাখালানন্দ নানাবিষয়ক. কথোপকথন 
করিতে লাগিলেন । এমন সরল, অমায়িক, কোন প্রকার 
সঙ্কোচ বাস্ংকীর্ণতা তাহার ভিতরে নাই। ক্ষুদ্ৰ একখানি 
,চৌকীর উপরে বসিয়া; কত “আপনার: জনের মত আমার 
অহিত গল্প- করিতে লাগিলেন। : তাহাতে পাণ্ডিত্য- নাই, 
অভিমান নাই, যেন-ভাই ভাইর সহিত কথাবার্তা চলিতেছে । . 


৫৪০ 


, তো যা ৰ 
মহাশয় বলিলেন,__"আগামী পরশ্ব শ্রীবসস্ত-পঞ্চমী। এই 


- তিথি শ্রীবণ্ডে বিশেষ উৎসবের তিথি। প্রিয়াজীর আবির্ভাব “ 


'_ তিথি এবং জীরঘুনন্দনের উৎসবের তিথি | এই দিনটি শ্ৰীখণ্ডে 
থাকিয়া যাউন ৷” + আমি বলিলাম,--“দাদা; আমার "বড় 
-, ঠেকা কাজ । কলিকাতা না ৬৯7৬.৬৬ 
- ক্ষুণ'ইইলেন ৷ 
আদি একা কলিক নিজান রা 
-:. মহাশয়, ইচ্ছা না থাকিলেও, তদ্ৰূপ ব্যবস্থা করিলেন। স্থির 
+ হইল,--মধ্যাহ্যে আহারাস্তে উপেন ভায়ার সহিত হাটাপথে 
' মাজিগ্রাম দর্শন করিয়া কাটোয়| যাইব। সেখানে উপেন 
- আমাকে রাত্রির ট্রেনে উঠাইয়া দিয়| ফিরিয়া! যাইবে । আমি 
এ দিনই চলিয়া আসিব জানিয়া অনেকেই বড়, দুঃখিত 
- হইলেন এবং বলিলেন,“ দিনটি - এখানে থাকিয়া গেলে 
‘বড় ভাল হইত |” উপেন ভাঙা! অতিশয় আব্বার করিতে - 


“লাগিল, কিন্তু আমি তাহাদের সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ' 


, এক প্রকার -জোর করিয়াই রওনা হইব, স্থির করিলাম । 


। উপেন ছোট ভাইটীর মতই ছুঃখিত হুইল, কিন্ত আর বাধা : 


দিল না। 


মধ্যান্ছে"আহারাদি টির হা | 


রওনা হইলাম ১২টা কি ১টায়। উপেন কাদ-কাদ-ভাবে 
আমার দিকে চাহিয়া আমার ' ব্যাগ টী ‘এবং বন্ত্াদি লইল। 
। পা বাড়াতেই: "কে যেন - ভিতর হইতে -বলিল,_“আহা ! 
যেওনা!” এতক্ষণ ঝৌকের মাথায় কিছু খেয়াল হয় নাই। 
কিন্তু এখন'ষেন মনটা বড় “ভার হইল। ভিতর হইতে কে 
এফুঁকারিয়! কাঁদিয়া উঠিল। ' এই” কান্না. ‘প্রতি পাদ-বিক্ষেপে 
যেন বাড়িয়া ।চলিল। : উপেন ভায়া আমার. মনের অবস্থা 
বুঝিলেন এবং স্তমধুর স্বরে একটি গানের পদ ধরিলেন, 
“বুঝি দাদা, পথভূলে' এসেছে, (দেখি, ভুল ভাঙ্গে'কিন! )” 
আমি "জোর করিয়া! শীখণ্ডের' বিস্তীর্ণ ময়দান বাহিয়া 
-চধিতেছি, কিন্তু প্ৰতি মুহূর্তেই বুঝিতে পাঁরিতেছি, কে যেন 
" পিছন হইতে।আমার, মনকে প্রবলভাবে ,আকর্ষণ” করিতেছে । 
,সে'আকর্ষণ গৃহের-আঁকর্ষণ অপেক্ষা" প্রবল । " ভাবিলাম;-- 
1 জীখণ্ড, ছাড়িয়া”।আসা! বুঝি ভাল-'হইল ‘নাঁ। - কিন্তু যখন 


-্ীশ্রীমাদাদা 


[২য় বধ ১০ম সংখ্যা 


" আসিয়াছি, তখন কিরূপেই বাঁফিরি।'" উপেন 'ভায়া আমার 
। মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিয়| উঠিল:-_-“এখনও দাদা 
- ফিরুন।৮ আমি বলিলাম,--"ন৷; চলিয়াছি, চলি ।” 
চলিতে চলিতে আমরা ষাঞ্চিগ্ৰাম আসিলাম্‌। * আচার্য্য 
প্রতুর 'পাঠবাটী দেখিয়া মনে হইল যেন কতকালের পরিচিত 
স্থান। একটি বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় আমাকে দেখিয়াই বলিয়া 
' উঠিলেন,--“এই যে আমাদের যৌগীনবাবু 1” ' আমি প্রণাম 
'করিয়া বলিলাম,--“‘আপনি' আমাকে কিরূপে জাঁনিলেন ?” 
তিনি বলিয়া উঠিলেন,--“বাঃ আপনাকে 'সেবার 'কাশিম- 
' বাজারে বৈষ্ণব-সম্মিলনী উপলক্ষে দেখিয়াছি না? কিরূপে 
তুলিব ?” বৈষ্ণবগণের এই অহৈতুকী প্রীতির কথ! ভাবিয়া 
' আমার চক্ষে জল আসিল । ভাবিলাম,_-অহো! ! ইহারাই তো 
আমার যথাৰ্থ বান্ধব । 'যথার্থ আপনার জন। বাবাজী 


৩ মহাশয় অতি আহলাদিত ‘চিত্তে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ প্রর্সাদ 


“প্রদান করিলেন। পাঠবাটীর দুরবস্থার কথাও ' আমাকে 
একটু জানাইলেন। আমরা কিয়ংকাল তথ্য বিশ্রাম 
করিয়া কাটোয়া রওনা হইলাম। _ 

' অপরাহ্নে আমরা শ্রীগদাধর দাঁসৈর মহাপ্রভুর বাটীতে 
“আফিলাম। 'উপেন বঁলিল,--“এ স্থানেই আমরা গাড়ী আসা 
পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব । ' গাড়ী ছাঁড়িবে রাত্র ১৭টায়, সুতরাং 
এখন ষ্টেশনে যাইবার দরকার 'নাই।” তখন জীখণ্ডের বিরহ- 
বেদনা পূৰ্ণমাত্ৰায় জাগ্রত রহিয়াছে। ' মন' বপিতেছে”_“না, 
যাইয়া দরকার নাই।৮ অনেকক্ষণ ইতস্তত: করিয়া মনের 
' সহিত ঝগড়া করিয়া! আঁর পারিলাম না । উপেনকে বড় 
সঙ্কুচিত ভাবে বলিলাম, “আচ্ছা, উপেন, আন আবার কি 
“ফিরিয়া যাওয়া যায়?” 'উপেন আনন্দে নাঁচিয়া উঠিল 
এবং বলিল,“ দাদা, আমিতো পূর্বেই” বশির্নাছিলাম | 
-তবে “চল, ষ্টেশনে 'একজন ' শীখগুবাসী * ঠাকুর-কর্ম্ারী 
“আছেন ৷ ' ভিন হাতির চল, তীর ' সহিত 
' একসঙ্গে শরধণ্ড যাইব 1” | 

তাহাই করা হইল । ষ্টেশনে ঠাকুর মহাশয় আমাদের 
' কথা শুনিয়া! বড়ই আনন্দিত হইলেন ৷ “আমরা' রাত্রি ১০টায় 
“প্রচণ্ড শীতের ভিতরে নানাবিধ প্রেমালাপ' করিতে" করিতে 
"প্রকাণ্ড মাঠের ভিতর : দিয়া 'শ্রীধণ্ড “অভিমুখে রওনা 


মাঘ, ১৩৫০ ] 


' ফিরিতেছি। 
জ্ৰীখণ্ডের নিকটবর্তী হইলে সঙ্গী ঠাকুরমহাঁশয় বলিলেন, 
“আপনাকে "এত রাত্রে এত কষ্ট দিয়া আনিলাম.বটে; কিন্ত 


: এত রাত্রে ধাওয়াইব কি? এখন জীখণ্ড যে নিন্তক |- * 


নরনারী সকলে নিদ্ৰিত ৷ আচ্ছা, দেখাঁ যাউক, ঠাকুর কি 
. করেন |”. আমিটপিলাম;-_ “আর কিছুই চাই না” একটু 
. পড়িয়া থাকিতে পারিলেই হয় ।” $ 

শীরাখালানন্দ ঠাকুর” মহাশয়ের গৃহেই পুনরায় উপস্থিত 
হইলাম । উপেন ভায়া সে রাত্রি আমার সহিত অবস্থান 


করিলেন! একটি আশ্চর্যের বিষয় এই যে_-দেখিতে দেখিতে, 


পাচ মিনিটের ভিতরে গর্ম লুচি ও তরকারী প্রসাদ আসিয়া 
উপস্থিত হইল। আমি অবাঁক্‌ হইয়া গেলাম। পরম 
আনলে, ,উপেনের সহিত প্ৰমাদ পাইলাম। , সারা নিশি 
বুঝিতে . পারিলাম, প্রিয়ান্্ী ও জীৱঘুনন্দনের আক্ষণূই 
আমাকে কাটোয়া হইতে খণ্ডে ফিরাইয়া আনিয়াঁছে। 
মনে মনে.শৃত অপরাধ শ্বীকার ক্রিয়া তাহাদের চরণোদেশে 
০৮৮০7 


ক্রীধণ্ডে শ্রীশ্রীবস্ত পঞ্চমী 
হইলাম । মনে হইতে লাগিল যেন কতকাল পরে বীর গৃহে- 


৫৪১ 


স্থির করিলাম, আজ নিরুদ্বিপ্র চিত্তে প্রিয়াজী ও রঘুনন্দনের 
উৎসবানন্দে সারাদিন জীখণ্ডবাসীদের সহিত যাপন করিব। 
আজ শ্রীথণ্ডে শ্রীবসন্ত-পঞ্চমী। সমগ্র শীথণ্ড 
আনন্দময় নরনারী' কাহারও ঘরের কোন কাজ নাই। 
কেখল আনন্দ, কেবল আনন্দ কোলাহল ।- কি এক অপূৰ্ব 
আকর্ধণে শ্রীথগুবাসী নরনারী মহাপ্রভুর আঙ্গিনায় সম্মিলিত ৷ 
প্রাতঃকাল হইতে সুগায়ক জীল গৌরগুণানন্দ. ঠাকুর মহোদয় 
' রাগরাগিণী সমন্বিত সুললিত গৌরগুণকীর্্তন তরঙ্গে আপনি 
“মাতিয়া সকলের প্রাণে দিব্য আনন্দ সঞ্চার করিতেছেন। 
“আমি আজ স্কল ক্থা তুলিয়া, সমগ্র প্রাণটি লইয়া সারাদিন 
তাঁহাদের ভিতরে মজিয়া রহিলাম। প্রেমময় শ্ীব- 
বাসীদিগের প্রেম-্কপা আমার হৃদয়ের অস্তরতম প্রদেশে 
প্রীগৌরাঙ্গের একটি মোহন ছবি কিয়া দিল। 'আর 
তত্পাৰ্ম্বেই দেখিতে পাইলাম, একটী কনক-প্রতিমা 
ধীরে ধীরে উদয় হইলেন। উহার! চিরকালের জন্ত আমার 
মনটাকে জীখগুবাসীদিগের সহিত উহাদের চরণে বীধিয়| 
“লইলেন ৷. সে দিন যে ভাবের তরঙ্গ মনে খেলিয়াছিল, 
তাহা বিবার ভাষা নাই। : 


4 


০০ 


মৰ 


জীবনের পাবার বাৱে বারে এসেছে পর , 

৷ 9.1 

শলীর সে গুধাহাসি মীরে ধীরে লভেছে তনিমা” < 

ট ফিরেছে আধার | ' 
জাগিয়াছে বক্ষে মোর সীমাহারা। দুখের কল্পোন 
ভাসাইয়া বেলা 

[বা কম উঠ নামা নিজে দিন নিত্য উতযোল : - 

করিতেছে খেল্রা ৷: ‘ 

:. আলোনিত এ অন্ত অহরহ নোমারে ভাটার ক 


যুগ যুগ বরি =" 


হাহ নি কিলে নামা Rs 
ই et ১৯ 


২ আসার 


পুণিম| 
_ জীবিয এ এম-এ, বি-এল, বি-টি, 


এবসিপি (লখন)। 


খোলো মুখ গোরাচার ড় াও বক্ষে দম 
| _ তব কর রাশি .. 
পড়ুক হৃদয়ে মোর, মধুভরা জ্যোৎসা মনোরম 
" শুভ্ৰ তব হাসি। ' 
আগো জাগো ৮ - 


£২ সদ গা বৰৰ আদ নাহ 
৷ অই যাচি। " 


ঢ় , লাভা 
- 1 তি বৎসর রং তিথিতে . -পাঠকবর্গ.কৃপা .করিয়া সংশোধন কা মা) 
বাংলার নানাস্থানে গৌরভকুগুণ যিলিয়| প্রিযালীর জয়্ধ্বনির ষ্থ| £-প্ৰুগল সমিতি! স্থলে: ‘যুব সমিতি’ ২নং তালিকায় . 
‘ভিতর দিয়! এই তিথি উদযাপন করেন ! অষ্টপ্ৰহর ব্যাপী “ব্যবসায়ী পাঠক আবশ্যক’ স্থলে ‘অনাবগ্যক’ হইবে ; গনং 
নীম সৃংব ন, পাঠ, মহাপ্রসাদ্‌ বিতরণ ইত্যাদি, এই তালিকায় ‘কালীন’ স্থলে লীলা” ৪নং মাধুরিয়! স্থলে মধুরিমা, 
. বত্সরও নব প্রতিষ্ঠিত ‘জীগৌরাঙ্ যুব সমিতির’. উদ্যোগে - নং শীনিমাই স্থলে শ্রীনায় ; . মহাজননীঃ স্থলে মহাজনপাদ.) 
নানাস্থানে অষ্টপ্রহর ব্যাপী নমি-সংকীর্ভন, মহাপ্রমাদ বিতরণ প্রবন্ধ স্থলে “স্বীয়, ‘দুয়ার আলো! স্থলে “দুই আনা” মার্জনিয় 
ইত্যাদি ব্যবস্থা হইয়াছে। : : উৎসবের পনের দিন পূৰ্ব্ব হইতে স্থলে. মা্দঙ্গিক, ভৰত" 8 
উৎসব্রে পূৰ্ববদিন পর্যন্ত পল্লীতে পন্নীতে প্রভাতী কীৰ্ত্তন , রি 


হইবে । আমরা অবগত. হইলাম, নিয়লিখিত স্থানসমূহে , 
উজ্ত তিথিতে, অপর নাম যজ্ঞ চলিবে 
S| নি ২ বালকাঠী 


তীর ভুতের সহিত আছি +5 ইলম দুর 
“বরিশাল বাইশারী নিবাসী *চন্্রনাথ চৌধুরী, মহাশয়ের পত্নী 
শৌরগরত ইয়াছেন। উহার মাত ১৫ দিন পূর্বে তাঁহার জো 
পুত্র কালীমোহন চৌধুরী যারা যান ৷ বৃদ্ধবষনে চৌধুরী দিদি 


ত সঙ্গে সঙ্গেই 


সি 


৪ শ্- ১ 
পুরুষ, ১৭ বাইশারী (বরিশাল) মহিলা, ১১ । কুৃদ্মতলা দিদির সংস্পর্শে আমির়াছেন তিনিই” উপলব্ধি করিবেন 
(বরিশাল )- মহিলা, ১২। ঢাকা-_পুরু ১৩ ব্াম্ণবাড়িযা ‘তিনি কিঞ্চিদধিক পঁচিশ বৎসর 4 
মহিলা, ১৪ ত্রিশ (ত্রিপুরা )-- পুরুষ, ১৫ | ধামঘর এবং প্রথমে যখন এই নদীয়া-যুগল সেবায় মধুরতম আনন্দের 
( ত্ৰিপুৱ| )--পুক্লয, ১৬। বিষ্ণুপ্ৰিয়া কুঞ্জ, সালিমার, . ‘স্ন পাইয়াছিলেন তখন স্বামীর অনুমতি, সমাজের বন্ধন 
টির হানি, ১ শাসন ইত্যাদি কিছু না মানিয়া তিনি যাহা সত্য বলিয়া 
--“,বুরিলেন--তাহা প্রাণের সহিত আঁকৃড়িয়া ধরিজেন। পরে 
্রীদৌরাগ যুব সমিতির উস অহিত Lo অবশ্য তাঁহার স্বামী যিনি প্রথম অবস্থায় এই যুগল-ভঞ্জনের 
চরিতামৃত জয়ন্তী উৎসব যে কোন  গৌরভক্তেরই' নিজস্ব ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি পরম বৈষ্ণব হুইলেন। শুধু 
উৎসব বলিয়া ..বিবেচনা: করা: বাঞ্ছনীয় “আমরা. বড়ই তাহাই নহে__শেষে সগ্যেঠী গৌরভজনানন্দে ডুবিলেন। 
আনন্দিত হইলাম.যে, এই যুব সমিতি এই প্রকার জয়ন্তী তাহাদের একপুল বর্তমান তিনিও নদীয়া-যুগল ভজনে দিন 
মা অনুষ্ঠানে উদ্ভোগী ; হইয়াছেন এবং ইতিমধ্যে, প্রায় ক - বৈষ্ণব সেবায় নিষ্ঠায় হরিমোহনের মত 
সমস্ত ব্যবস্থাই, আশানুরূপ ভাবেই সুসম্পন্ হইয়াছে।' ভক্ত।খুব কমই দেখা যায়। আমরা গৌর প্রাপ্তার, আত্মার 
বাংলার নানাস্থানে- গৌর্ভক্তগণ যেখানে” যেমন সম্ভব 99855 ৪ 
মিলিত হইয়া ভ্ীচৈতন্চচরিতামৃত পাঠচছলে প্ীমহাগ্রতুর লীলার 
নিগুড়তম রসান্মাদন করিতে করিতে "অশ্রুসিক্ত. হইতেছেন_ টানার পৰীক্ষাৰ্থী আই-ও আইএস, 
এই !চিন্তটি.-মানসপটে জাগরূক- করিয়া টা প্রভূত বি-এ, বি-এস-সি, এবং বি-কম পরীক্ষায় কোন একটা বিষয়ে 
আনন লাভ করিতেছি). ৮২5 যদি অকৃতকাৰ্য্য হন এবং কন্টান্ত-বিষয়ে শতকরা- ৪০ হিসাবে 
| * * নম্বর পান তাহা হইলে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় তাহাদিগকে 
গত সংখ্যায় ট্রগৌরা. “যুব্‌:সম্নিতির পক্ষে শ্রবিনোদ- আর একবার মাত্র ঝর: বিষয়টাতে পরীক্ষা দিবার সুযোগ 
বিহারী চৌধুরী - স্বাক্ষরিত আবেদনপত্রে কয়েকটা মুদ্রণ দিবেন ঘোষণা রুরিয়াছেন। এই কম্পার্টমেপ্টাল পরীক্ষা 
প্রমাদ থাকায় আঁমরা বিশেষ ছুঃখিত। - দিবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিভালয় একটা 


বান এই. কথাটি যে কতদূর সত্য, মে 


মাঘ, ১৩৫০ ] ২ - 


প্রশংসনীয় সংস্কাবে মনোযোগী হইয়াছেন। পৃথিবীর সমস্ত 
বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ভারতেরও জনেক্‌ বি 
এই ব্যবস্থা বহু পূর্ব হইতেইপ্চলিত আছে। ৷ 


* ত: লে * 


নিখিল ভারত হিন্দুমহানভার মওপে ডাঃ রাধাকুমুদর 
মুখাৰ্জ্জীর পৌরোহিত্যে পূর্ন প্রদর্শক সম্মেলনে গীতা 
মুৰ্গিজী নায়ী এক চারি বৎসর ব্যস্কা এক বালিকা গীতা 
সম্পর্কে বন্ৃতা দিয়াছেন। আড়াই বৎসর বয়স হইতেই 
এই বালিকা তাহার শিল্মমণ্ডলীকে গীতা শিক্ষা দিতেছেন। 
চাদরাণী নারী অপর একটি বালিকার বয়স সাড়ে তিন্‌ 
বৎসর । তিন বৎসর বয়সে এই বালিকা তাহার পূর্ব- 
জন্মের পিতা-মাতার গৃহ, আত্মীয় স্বজন ও জিনিষপঞ্জ 
চিনিতে পারে। এই বালিকাটিও সম্মেলনে উপস্থিত 
ছিল্লেন ৷ এইরীপ ঘটনা ভারতবর্ষে ও জগতের অক্কান্ স্থানে 
ঘটয়াছে এবং এখনও মধ্যে মধ্যে ঘটে । পূৰ্ব্বজ্ম পরজন্ম 
সম্পর্কে বহুলোকৈর সংশয় আছে। স্তার অলিভার লজ 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের! ইহার তথ্য অস্থুসন্ধান 


করিতে যাইয়া এরূপ অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছেন যে' 


তাহারা এই সদ্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত 
মুখালরাস্তি ঘোষ মহাশয়ের লিখিত -প্পরলোকের 
কথা” ও Life Beyond Death? পুস্তক পাঠ 
কৰিলে সবিশেষ জানা যাইবে। ৰ ৷ 
*- টু ৯ | * ৰ 

| TH aS; ্যালেরিয়ার, 
প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে বাঙ্লা সরকার” 
সম্প্ৰতি তিন মাসের জন্ত অবিলম্বে ছুই হাজার আট শত 
চিকিৎসা কেন্দ্র. স্থাপনের সিদ্ধান্ত -করিয়াছেন। . এইজন্য 
অতিরিক্ত ৩০ হাঁজার পাউণ্ড কুইনাইন বিলি করা হইবে। 


উক্ত: চিকিৎসা . কেন্্রগুলি . ইতিপূৰ্ব্বে প্রতিষ্ঠিত ১৪শত, 


সরকারী দাওয়াইখানার সঙ্গে যুক্ত থাকিবে। এখানকার 
চিকিৎসকগণ বৈকালে ছুইটী কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিয়া রোগী 
দেখিবেন। পেটের গোলযোগঘটিত - রোগেরও সেখানে 
চিকিৎস। হইবে । যে সব স্থানে দাওয়াইথানা বা চিকিৎসা- 


| ৫৪৩ 
কেন্দ্ৰ থাকিবে না, সেখানে মহকুমা হাকিম কর্তৃক নির্বাচিত 
স্থুল শিক্ষক প্রভৃতি বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের মাবফৎ কুইনাইন বিলি 

করা হইবে । ডাক্তার স্তানিটারি ইনস্পেক্টর বা হেল্থ 


ৰ এসিষ্টান্টদেরও বিলির জন্য কুইনাইন দেওয়া হইবে। 


সরকারী দাওয়াইখানার ডাক্তারগণকে প্রতি কেন্দ্রের জন্ত 
২০২ করিয়া হাত খরচ "দেওয়া হইবে । এই পরিকল্পন!' 
কার্যকরী করিতে মোট ১৭ ‘লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। 


" সরকারের উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই। ব্যবস্থাপনা নিখু'ত 


হউক ইহাই দেশবামী আশা করে।. 
ss 


গত ২৬শে ডিমেম্বর অপরাহ্ন তিলক নগরে (অমৃতসর ) 
হিনুম্হাসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ২৫ বৎসর পূর্বে 
ঠিক এই স্থানেই কংগ্রেসের একটা ইতিহাস প্রসিদ্ধ অধিবেশন, 
হইয়াছিল। অভ্যৰ্থন| সমিতির সভাপতি স্যার গোকুলটাদ, 
নারাং তাহার অভিভাষণে ভাবতের রাজনীতিক অচল 
অবস্থার কথা উল্লেখ করেন ডাঃ সামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
তাহার অভিভাষণে বলেন “আমাদের সম্মুখে যে ভবিস্তৎ 
তাহা অন্ধকারময় বলিয়া মনে হয়। এক বিদেশী শত্রু 
আমাদের-দেশ আক্রমণে উদ্ভত। আমাদের অপরিমেয় 
জনবল এবং সম্বল রহিয়াছে, কিন্তু আমরা এক বৈদেশিক, 


১. শক্তির রথচক্রে আবদ্ধ বলিয়া আমাদের নিজেদের বিচার . 
বুদ্ধিত সেই সম্ভাবিত বৈদেশিক আক্ৰমণ প্রতিরোধের নিমিত্ত 


আমাদের জনবল ও সম্বলকে সঞ্চালিত করিতে পারিতেছি. 
না। ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা ভারতবর্ষই হইবে, ইহাই আমরা 
চাহি।, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য, কোন স্থানের বিদেশ শীসকই. 
আমরা চাহি লা। এই মত পোষণ করা! যদি অপরাধ হয় 
তাহা হইলে প্রত্যেক দেশভক্ত ভারতবাদীর সেই অপরাধ 
ক্রিয়| তাহার ফল ভোগ, করা উচিত। ' ভারতবর্ষের কথা 
এই যে,. স্বাধীনভাবে সে যাহা করিতে পারে, বৃটিশ 
গভর্ণমেন্টের ভাড়াটিয়া হিসাবে সে তাহ! করিতে পারে না।, 
যতদিন পধ্যস্ত স্বাধীনতা লাভ ন! হয়, ততদিন পথ্যস্ত বংশ 
পরম্পরাক্রমে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলিতে থাকিবে ।” 


৫৪৪ 


. ও দিন. প্রাতে বিরাট -জনতার সম্মুখে হিন্দু পতাকা 
উত্তোলনকালে পতাকার তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন, 
“জাতীয় লক্ষ্যলাভের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে 
পতাকা তাঁহারই প্রতীক ৷? পতাকার উপর অঙ্কিত 
বাঁচিতে পারে.না! কিন্তু কেবল তরবারি দ্বারা জগত শাসিত 
হয়. না, এজন্য চাই ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার ৮ ডাঃ 
নেব যয ত দামে নযায় 


রা বৃটিশ সমর রর সচিব মিঃ রিচার্ড 
গার্ডিনর ক্যাসি বাঙলার স্থায়ী গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। 
জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে তিনি কাৰধ্যভার গ্রহণ করিবেন 
বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। মি: ক্যানি-অষ্ট্ৰেলিয়াবাসী । 
বৃটিশ $পনিবেশিক সামাজেঃর একজন সাধারণ বংশীয় ব্যক্তি 
এই সৰ্ব্বপ্ৰথম বাঙলার শাসক নিযুক্ত হইলেন ৷ মধ্যপ্রাচ্যে 
১৮ মাম অবস্থানের, ফলে মিঃ ক্যাসি যে অভিজ্ঞতা.লাভ 
করিয়াছেন তাহা নাকি বাঙ্লার পঙ্গে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
হুইবে ৷, অর্থনৈতিক ও সরবরাহ বিষয়ে তাহার জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতা বাঙলার বৰ্ত্তমান দুর্দিনে বিশেষ কাজে লাগিবে 
নিন a 


বাংলার বিশিষ্ট মহিলা কবি শা মানকুমাবী বসু 
আর ইহজ্গতে নাই। তাহার তিরোধানের এই সংবাদে 
সাহিত্যানরাগী মাত্রেই ব্যথিত হইবেন! তিনি ৭১ বৎসর 
বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। শৈশবাবধি তিনি অবিচল 
নিঠায় বঙ্গ-তারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। দেশবাসী৪ 
তাহার দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করিয়া লইতে কুম্ঠিত হয় 
_ নাই! স্বীয় অধ্যবসায় ও সাহিত্যামুরাগের সহজাত অমু- 
প্রেরণায় তিনি বাংলা সাহিত্যের আসরে আপন স্বাক্ষর 
রাখিয়া গিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার 
নাম ও কীর্তি স্মরণীয় হইয়া থাকিবে! দেশবাসী মৌন 


বেদনায় তাঁহার . বিদেহী আত্মার প্রতি অন্ধাঞ্জলি অর্পণ ১ 


করিবে । 


ক্ল 


ক্ৰ # ক 
পল্লী বাঙ্গলার দুরবস্থা সম্পর্কে বেঙ্গল রিলিফ কমিটির 


জীঞীমা!-দাদ! 


[২য় বর্ষ, ১০স সংখ্যা 


সম্পাদক শ্রীযুক্ত কানোরিয়া সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ঢাকা, 
নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও অস্ঠান্ত বহু পল্লীর অবস্থা স্বচক্ষে, 
পরিদর্শন করিয়া এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন--বাঙ্গলার 
সমস্তার অস্ত নাই। শুধু খান্ত সমস্যা নয়; বস্তু, বাসনপত্র, 
আশ্রয়, গরু বাছুর, জালানি, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যবিধান ও 
শিক্ষাসমদ্যা বর্তমান। বাংলার যত লোক মরিয়াছে বলিয়া 
অস্থমিত হইয়াছে, মৃত্যু সংখ্যা খুব সম্ভব তাহারও বেশী, 
হইবে। লোকের প্রাণহানি ঘটয়াছে, এখন শিক্ষা ও 
সংস্কৃতি নষ্ট হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। গ্রামের বিস্তালয়- 
গুলিতে ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে । তাহারা বেতন, 
দিতে পারে না, গবর্ণমেন্ট সুসঙ্বদ্ধভাবে সাহায্য না করিলে, 

বহু বিস্তালয় বন্ধ হইয়া যাইবে! সারা বালায় দুর্ভিক্ষের 
ফল ফলিয়াছে। বহু মধ্যবিত্ত পরিবারও যাহা কিছু ছিল 
সব খাইয়া ফেলিয়াছে। নিম্নতর শ্রেণীর লোকের! চালের 
টিন, ঘরের বাসন বেচিয়া থাইয়াছে ও থাইতেছে। দরিত্র 
চাষীরা একমুষ্টি মননের জন্তু জমি বিক্রয় করিয়া .ফেলিতেছে। 
সরকার পক্ষই একমাত্র এই অবস্থার প্রতিকার. করিতে 
সক্ষম। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে ইহাই আমর! কামনা 
করি। . 

ক্ষ স্ব সা কক. 

সাবা বাঙলা 'জুড়িয়া মহামারীর তাণ্ডব লাগিয়াছে।- 
ম্যালেরিয়ার ভয়াবহ আক্রমণ এবং তদ্সঙ্গে কলেরা! ও বসন্তের 
প্রকোপে বাংলার পল্লী অঞ্চলগুলি জন বিরল হইয়া = 
উঠিতেছে। মোটামুটি হিসাবে বলা হইয়াছে যে, ১১ই 
ডিসেম্বরের মধ্যে বাড লা দেশে অনশনে ও কলেরা প্রভৃতি 
মহামারীতে ১.লক্ষ ১ হাজারের উপর লোক ' মারা গিয়াছে। 
এই হিসাব অসম্পূর্ণ । সঠিক হিসাব প্রকাশিত হইলে হয়ত 
একেবারেই স্তম্ভিত হইতে হইবে৷ বানর নিয়ামক যাহারা 
তাহাদের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হইতে অনুরোধ জ্ঞাপন . 


ভিন্ন আমাদের উপায়ান্তর নাই! আজিও বাঙলার বুকে . 


মৃত্যুর তাণুব অব্যাহত গতিতে চলিতেছে । - 
রা নক চে ক 
মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা সংবাদপত্রে এক 
বিবৃতি প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, চট্টগ্ৰাম, কুমিল্লা, নোয়াখালি 





মাঘ, ১০41৭ ০... 1 = = বাৰীৰ ৫৪৫ 
প্রভৃতি অঞ্চলের ভূমিহীন ক্ুষক ও শ্রমজীবী-ঘরের বহু = জ্ৰজীমা-দাদা শরীপত্রিকাখানির সুযোগ্য পরিচালনার জন্ত 
সংখ্যক নারী উদরান্নের জন্ত পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে, বাঙলার নানা জেলা হইতে 
হইয়াছে ও হইতেছে উপাৰ্জ্জনশীল পুরুষেরা হয় সরিয়াছে, কমিটীর সভ্য লওয়া হইয়াছে। সভ্যবুনোর নামায় সাহেব 
না হয় প্রাণ লইয়া পালাইয়াছে। সেই সঙ্গে 'আরও প্রকাশ - জগৎচন্্র রায়--্ৰাহ্মণবাড়িয়া, শ্ৰীজগদীশচন্দ্ৰ রায় নাজীর__ 
বে, পল্লী বাঙ্লার নানাস্থান হইতে আড়কাঠিরা দলে দলে নোয়াখালী, শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী জমিদার--_ঢাঁকা, 
নিরাশ্রয় নাবালিকাদের ফুবলাইয়া আনিয়া সহরে বিক্রয় শ্রীবিধুতৃষণ মজুমদার- টাদপুর, জীমৌলীভূষণ দত্ত বি-এ 
কবিতেছে। কিছুদিন পূর্বে ষশোহর হইতে আনীত তিন - পুর, জীকিরণকুমার রায় চৌধুরী জযিদার--বাসও্ডা বরিশাল, 
নৌকা নাবালিকার শেষ নৌকাখানি কোনক্ৰমে ধরা! পড়ায়, .-এীপ্ৰফুল্লজ্ বিশ্বাস-_রঘুনাখপুর, গ্রীরসিকচন্ত্র দে--কাউখালি, 
তত্মধ্যস্থিত অনাথদিগকে উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। প্রীনুধাংসুভূষণ সরকার__কলিকাতী, শ্রীজক্ষয়কুমার ভৌমিক 
একমাত্র পেটের দায়েই যে "ইহারা দুর্ক-ত্দের কবলিত _কাশীপুর ৷ কমিটীতে মোট কুড়ি জন সভ্য থাকিবেন। 


'_ হইতেছে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাঁশ নাই। কত মেয়ে যদি-কেহ সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন কৃপা করিয়া ভীতরীমা-দাদা 


সু 







যে এইভাবে চালান হইয়াছে কে জানে। অন্নকষ্ট ও মৃহা- কাণ্ডালয় অথবা উল্লিখিত থে কোন সত্যের নিকট অহন 
মারী-ত বাঙলা আজ ছিন্ন ভিন্ন, সমাজ জীবনে যদি এমন- করিবেন। . - 
ভাবে অধঃপতন আিতে থাকে তাহা ভুলে যাল়াদেশের _ ৰ 
ভবিস্তৎ কি হইবে ? সমাজের শীৰ্ষসথানীয়দের দৃষ্টি এদিকে “ 


' ক # ক 


৷ অচিরে আকৃষ্ট হওয়া! আবশ্যক ৷ আমাদের সবিশেষ অনুরোধ সত্বেও অনেকে অস্ভাবধি 
স্বীয় বাৎসরিক সাহায্য পাঠান নাই! আমাদের মনে হয় 
+ * ৰ কণ অর্থের অভাবেই যে তেমনটা ঘটিয়াছে তাহা নহে। থেয়ালের 


অভাবই ' অধিকক্ষেত্রে দায়ী । কারণ যাহাদের সাহায্য 
শ্রীল কষ্দাস গোস্বামী শ্রীহীচৈতন্ত- 
i i ন লা মানি - বাকী দেখা যাইতেছে--আপাতদৃষ্টিতে তাহারা! কেহই অক্ষম 


নন এবং কেহ কেহ সমাজের চক্ষে ধনী। তাহার! যদি কৃপা 
রি 5) করিয়া সাহায্য না করেন তবে এই এত দিনের ্রীপত্রিকা-. 
হইয়াছে ও নানাস্থানের রসজ্ত পাঠক সমাজেও গ্রস্থথানি সমাদর ' 

- খানি অচল হইয়া পড়ে। এবং সেইজক্ত যদি খেয়ালের 
লাভ করিয়াছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস বিরচিত এই গ্রন্থখনি অজান টী ঢ় কাৰ 
একথানি মহামূল্যবান প্রামাণিক গ্রন্থ হইলেও উহা সংস্কৃত = হয় তবে সে দঃ তি | 
ভাষার লিখিত বলিয়া সর্বসাধারণ. উহার ভিতর প্রচ্ছন্ন বাইবে 
আনন্দ সরোবরের সন্ধান পান-নাই | "আমরাও অমৃতবাজার ৰু i = li 
পত্রিকার ভাষায় বলিতে চাই, “শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় নিজে আবার কেহ কেহ জীরীমা-দাদার নাম করিয়া অনেকের 
একজন খ্যাতনামা সাধক কাজেই অবদানের তুলনা মিলে * নিকট হইতে বাৎসরিক. বা ষাগ্মাসিক চাঁদা আদায় 
না--অপর কোন ক্ষেত্রে -পাই না... |’ যুগান্তর সত্যই - করিয়াছেন, কিন্তু অস্থাবধি তাহা শ্ীশ্রীমা-দাঁদা কাৰ্ধ্যালয়ে 
বলিয়াছেন “...ভূমিকায় প্রেম ও ভক্তিতত্বের যে নিপুণ জানান নাই, বা অর্থও পাঠান.নাই।; ইহাতে সকল পক্ষেরই 
বিশ্লেষণ স্থান পাইয়াছে, রচনা! হিসাবে তাহা যেমন মনোজ্ঞ, “: অসুবিধা ঘটিয়াছে। সুতরাং আমাদের বিশেষ অঙ্ুরোধ 
আলোচনা হিসাবেও তেমনি গভীরতার পরিচাঁয়ক...1% কেহ যেন পূর্কোল্লিখিত সভ্যবৃন্দ অথবা শ্ীতীমা-দাদার 
এই মহামূল্য টীকাখানি প্রতিগৃহে স্থান পাইবে ইহাই আমরা যে কোন কার্য্যালয় ছাড়া অপর কাহাকেও কোন চাদ! 
আশ! করি। - নাদেন। 


৫৪৬. ' 


যদ এক সংবাদে প্রকাশ বে মুত প্রশমিত 
করিরার ও রেলভ্ৰমণ কমাইবার জ্স্ত রেলপথের ভাড়া ২৫ 
ভাগ হইতে ৪০ ভাগ বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব হইতেছে 
সংবাদটী কেবল অভাবনীয়ই নৃহে, আতঙ্কজনক। ভারতের 
জন্সাধারণ বিলাস ভ্রণের জন্তু রেলগ্রাড়ীতে চড়ে না। 
অপরিহার্য্য কারণেই তাহাদের ট্রেনে চাপিতে হয়। যুদ্ধের 


- জীঞ্জীমাদাদা| 


[ ২য় বৰ্ষ, ১০ম ‘সংখ্য! 


পরিণত হইলে নির্যাতন চরমে গৌছিরে ৷ - তৃতীয় শ্রেণীর 
যাত্রীদের একেইত দুঃখের মস্ত নাই:। ভাড়| :বৃদ্ধি -ররায় 
কি খাড়ার ঘা দিবার, আয়োজনের: সংবাদে জনগণ 

সনত্স্ত হইয়া উঠিয়াছে। - গত বৎসরের হিসাবে: (দেখা: যায়- 
রেল কোম্পানীর বিপুল, আয়, হইয়াছে;- তাই কি লাভে 
মোহ বাড়িয়াই চলিয়াছে। 


মধ্যেই দুইবার ভাড়া বৰ্ধিত হইয়াছে_প্রস্তাবিত সঙ্কল্প কায ৰ Ee Ed 

"৩০5০ | ইত কে TS পল এ মন 

ৰা রর রা 518. 882 ০8০ ৯ 

SN 1” ৰ রী বিদ্যা নবাহাগ 5.৯ চা চিতা x EE + 

তে), চা? ০৬০৮ BY A 

রর (সী প্রতি) * = EE: 
য়, Ee . তাহাদের গান, '.: i “করিয়া অব্ণ, 


ন আমারে করিয়া সঙ্গে । 

এন বুগানেতে গিয়া, . আনন্দে মাতিয়া, ৷ - 
, খেলবে নানা বক্ষে. 

ত * কুন বননে,। নি -কুঁম্্ম চযুনে, 
ৰ মা সৰা মনি ৰ 
্‌ ইটা করি, : £45; , কুসুম আহরি, .... 
=. 3২% , সাজিতে রাবিয তুলি ৷ লা 
| ' অমনোধ হয, ১৯ কাজি পুৰে,গেল, .. 
ন ৷", বসি গাছের তলে। টু 


তু + 


পি হার কুতুহলে ৷ 2 


মালা গীৰ্থ৷ হ’ল,  সবীরা মাতিল, 
| মালাতে সাজাতে নোৱে ॥৮.;, 


"7 এ নাছোড় হইবে, '_ ' আঁমারে ধৰিয়ে, : 
ৰ সাঁজাঁইল প্রাণভরে ৷৷” " 7 
টে 1 চা লাতে সাজীয়ে মাঝেতে বািয়ে: রি 


- সব সখী করে গাঁন। চ 
লজ্জাবতী হয়ে; _ রম্থ দীড়াইয়ে, 


+ = উদাস করিল প্রাণ ॥ -* 


7, নয়নে আইল নীর। রা 
‘ ছুহ করে মন, “নাজানি কারণ, হি 
না পারি হইতে স্থির ॥ 


ক্ষ [ত ক * 


সখীগণ আগি, বলে সি হাসি, ৰ 

কতই বরের বা - টি 
সজল নয়নে, "চাহি সী পানে; 

'_' সধী গায় মনে ব্যধা॥ 7 

বিবাহ হইলে, '_' " শুভ দৃষ্টি কালে, = ন 
বিধি মত মুখ হেরি" ৰা 

দেখি মনচোর, * i হয়েছেন বর, | 

- আনন্দে বিভোর," '' বারের থৱ, _ ্‌ 

৷ আমোদ সায়র দেখি। 

ৰ দেখি নাথ মুখ = হে আলিম 


নমো যোষ। 


বয় জন্মোৎসব - 


দিব 2 

_ শীজীচৈতস্ৰচরিতামৃত জয়ন্তী ।: 8 

সর্বশেষ অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই বাংলাদেশে 
_আসিলেন্! তাহার হদাদিনী শক্তি নবন্বীপময়ী দেবী 
বিষ্ণুপ্ৰিয়ারই . কৃপায় আপামর সর্বসাধারণ শ্রীগৌরাল- 
সুন্দরকে পরমাত্খীয় রূপে পাইয়াছেন। মহাপ্রভু আসিয়া 


জীবকে আনাইলেন, সৰ্ব্বসিদ্ধি ও সর্বকল্যাপপ্রদ “নামসংকীৰ্ত্তন 


কসৌ উপায়।” এবং এক সময় সমগ্র বাংলাদেশ, তথা সমগ্ৰ 
ভারতবর্ষ কীৰ্ত্তন তরঙ্গে সুখের সায়রে ভাসিতেছিল.। আজ 
সেই ভারত, বিশেষতঃ এই বাংলাদেশ বিপদের ছায়াপাতে 
জীবন্ত । হরিনাম ,স্ংকীর্তনই মৃত সঞ্জীবনী নুধা। তাই 


‘জীগৌবাঙগ যুব-সমিতি প্রস্তাব করিতেছেন যে যথাসম্ভব = 
ব্যাপৃক্‌ ভাবে বিভিন্ন, লোক কেন্দ্ৰে দুই, তিন, বা ততোধিক : 
"একত্ৰ হইয়া সকলে জীজীবিষ্ণুপ্ৰিয়ার অবতরণ তিথি উপলক্ষে 


দেবীর জন্মোৎসব ও জীঞ্জীচৈতস্তুচব্লিতামৃত্‌ জয়ন্তী উৎসবের 
'অনুঠান করুন। এতৎসর্গে কার্যক্রম বল! হইল বটে; 







অবস্থা | পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারেন। 


তিথির পুর্ন পর্যন্ত প্রত্যহ উষাকীৰ্ত্তন। এক এক দিন 
এক এক পল্লীতে ছারে ঘারে কীর্তন । . 
(২) এ কয়দিন প্রত্যহ বিকালে জীচৈতস্কচব্লিতামৃত 


'পাঠ। সময়, স্থান ও পাঠক কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করিবেন। - 


ব্যবসায়ী পাঠক অনাবস্তক । 

(৩) বরা মাঘ রবিবার পাঠান্তে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে গৌর 
কথা আলাপন। সন্তব হইলে টেতন্তভাগবত হইতে 
গ্রীমতী বিষ্ণুপ্ৰিয়ার বিবাহ লীলা! পাঠ। 

(৪) নই মাঘ রবিবার পাঠের পূৰ্ব্বে বা পরে অথবা 


কিন্তু বিভিন্ন কেন্দ্রে তত্ৰত্য অমুষ্ঠাত্গণ পারিপার্িক - 


0) ১লা মাধ হইতে যি পঞ্চমী (পঞ্চমী) 


পাঠ, গর্তে ীঞীচেতচয়িতাৰৃতের বৈভব মযুরিমা 


বন্ধে আলোচনা বা বন্তৃতা।' 
(৫) জীজ্নীবিষ্ণুপ্ৰিয়া-পঞ্চমীর দিন অষ্টগ্রহর শ্রীনাম 


- সংকীৰ্ত্তন; পূৰ্ব্বদিন সন্ধ্যার পর অধিবাস কীৰ্ত্তন ইত্যাদি। 


- পুরুবন্দনা- বৈষ্ণব বন্দনা মহাজনগ্ণণের স্মরণ, মহাঁজন্পদ 
কীর্তন, সম্ভুবমত প্রত্যহই আমুসদিকভাবে অনু্ঠেয়। বিভিন্ন- 


- কেন্দ্রের স্থান নির্দেশ কেন্দ্রীয় কমিটিই করিবেন। যেখানে 


“নিত্য লৈব! আছে, সেই স্থান শ্ৰেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। * 

উষা-কীৰ্ত্তন, পাঠ ও আলোচনায় ব্যয় নাই। অষ্টপ্ৰহর 
কীৰ্ত্তনের দিন কীত্তনকারিগণ স্বত্ব আহাধ্য--চাল, ডাল 
ইত্যাদি: দুই: আনার পয়সা একত্র সংগ্রহ ,করিলেই ব্যয় 
সঙ্কুলনের প্রশ্ন সহজে মীমাংসিত হয়? ব্যক্তিবিশেষে সমস্ত 
ব্যয়ভার বহন করিতে ইচ্ছা করিলেও অপরের. দত্ত বস্তু গ্রহণ 
করা বিধেয়, যেন; ‘সকলেই নিজের উৎসব মনে করিতে 
পাঁরেন। 7 ত 
স্থান বিশেষে প্রয়োজন ও আগ্রহ অপ মহিলাগণও 
‘অষ্টপ্ৰহয় : কীৰ্ত্তন -করিতে . পারেন। কিন্ত, পারিবারিক 
কীর্তন ব্যতীত সর্বসাধারণের কীৰ্ত্তনে নারী, পুরুষ. মিলিত 
হইয়া কীৰ্ত্তন করা শোভন নহে। মহিলাদের কীৰ্ত্তনে ৮৯ 
বৎসরের বালক মার্ধনীয় হইতে পারে। . = 

. ইতিমধ্যেই আমরা কয়েক - স্থান হইতে উত্তর পাইয়া, 
তাহারা উপরি উক্ত কাধ্যক্ৰম ০০০০০ 
উদ্তোগী হইতেছেন। -_ 


শুভমন্ত] শুভমন্ত |] | 


নি 
শ্রীপৌরা যুব-সমিতির প্রতিনিধি 
৩৭1১ রজনী চৌধুরীর বাগিচা 
গ্যাণ্ডারিয়া, ঢাকা। 
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রহ মর No. C.—2844 
বৈষ্ণব গ্রন্থের বিজয় বৈজয়ভ্ী। ৰ - 
চি Sp বিণ সার কি এ বিগ বাব 
ত ইউজ কা ক রতি 1::(আদিধণ্্‌} ; Ix Lia FRE 7], কতা ।ন তা 
থপ 


7 ০ হার লে জীব আলেক্ষ্য ।” ভাব ও ভাষার প্রাণবন্ত রণ ৷ '- ১ 
ৰ 1 লা মা: 









Ea “আনন্দাঞ্রি বর্ষণে ‘মনৈর মালিস্, কাটিয়া যাইবে, ঢ় 

IL 252 রা = bh ॥ (৯) ৰা 2৮25 ৰ 
চু রঃ টাকা (আমাল বত), তন 2৯৯০ by 5 

; a => চপ ৬৯০ ০৯১ ই চু i দিল + 

ডিং বাজার র পত্ৰিকা কা বলেনি ₹:-. টি LEER এত অনি কা এত 1884 


১ The: 8798.686 ৪86০৫ the Gaudia School of Véishnavian as 85 রি Tord Chi- 
১055 89081 Chiitanya Ghositdmritd.-. In: fact ‘itis the’ ‘Bible’ of 8৪ School." ‘Numéions 
, editions’ of the celebrated work h8ve.come out, but ‘none has delighted and’ 29560 Us inmore thén 
the present one. -Srejut Sarker 80100991109 a 49901918405 is thus.able to‘provide us illumina- 
tions and interpretations which we £ seldom, get elsewhere. To men 1 groping-in, the dark, he 
Een ৷ We have 710 ৰণ" টি the Commentator, will, be 1008. remembered by} his, work. 


উন কাধ গোৰা বিচ অঞ্জন বাও অ ধা মিত ইহ} কান হইতে 
নি বছ উল্লেখযোগ্য সংস্বরণও এ পূর্ত প্রকাশিত! হইয়াছে ' ৫ 
‘সুবিশাল‘গীহিত্যের মালায় এই সংস্করণীট নৃতন সম্পদরূপে গণ্য হইবে, এবং এই গ্রন্থের পরবর্তি থওগুলি প্রকাশিত 
সমগ্রভাবে ইহা একটি অদ্বিতীয় প্রামাণিক সংস্করণই হইবে | মুল কির সহিত তাহাদৈর অন, ব্যাধ্যা ও টিকা চিগ্লনী 
টা ও রসাহভুতির আদর্শ হু্্প |. ভূমিকায় প্রেম ও ভক্তি- 
“তত্ের ৫ বৈ বিপুল বিশ্লেষণ স্থান" পাইয়াছেট রচনী হিসাবে তাহা যেমন মনোজ, আলোচনা হিসাবে তেমনি তীরতার 
টান প্রেম ও ভক্তি পরায়ণ বৈষ্ণবগণ তথী জিকা পাঠকৃগুণ, সকলেই ইহা পাঠে সবিশেষ উপ্রুত হইবেন আমরা 
এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।' " টা 
+ টি প্রাপ্তিস্থান হুঁ Vn UNF Toil 3 
"70" জীঞ্ীমা-দাদ| কাৰ্যালয় ইলুধার, বরিশাল । 3." ৫ 
না ন  উ্রমা-দাদা শাখা কাধালয--২২৯২ রাও ব্যাধ, রোড, কলিকাতা, রড 
00201. এ মহেশ লাইব্ৰেরী--২৷১ স্যামাচরণ দে ইীট। 'কলিকাতা।.. ০ HLL 
বীণা লাইব্েরী__১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । য় 
Published & printed by.S:=3B. Sarker from Sabita Press, 
, - 1849, Shamacharan De Street, Calcutta. 
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4 7,-! 1 ভয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি 1 ৰ এক 
রি রি < বিষণপ্ৰিয়ায় প্ৰাণনাথ নদীয়াবিহারী = _.. 8, » 


০5254 ঢু ৃ ঢ়্‌ 


পা 


_সূটীপত্ৰ 








>! সখি! কলয় গৌনমুদীরম্‌ : ২... ৫8৭ 

রা ২। ্রার্থনী (কবিতা ) | +. ৫৪৯ 

কা, | ৩। শ্রীনিবাস আচাৰ্য্য প্রভু ce ৫৫০. 
সার্বজনীন প্রেষপ্রচারক একমাত্র মাসিক পত্রিকা ন 

| ডু ৪1 _ওয়েল্‌স বনাম নিউ ডিল ce ৫৫৫ 

Fe মহাত্মা শিশিরকুমারের প্রসঙ্গ “৫৫৯ 


৬] শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ব '_ ৮, ৫৬১ 
৭ । Dialogue between Bree 





_স্কাঁহল ৩০ 

দ্‌ 3  Gourangs and Bishnupriya ;.. ৫৬৩ 
| ৮ ।- একখানি চিঠি ৷ - 1, ৫৬৪ 
ু ৯। আশা (কবিতা) . +, ৫৬৪ 
৷ বাণীর সন্ধানে ৷ তি--৫৬৫ 
ks অন্ধশিক্ষিতের অবস্থা (কবিতা) "** ৫৬৬ 
৷ ১২। বঁ|শীর সন্ধানে ঢ় ৫৬৭ 
৷ ১২। বাত্তীবহ , -- ৫৬৮ 


৪৫৯ গৌরাব্দ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ - 


প্রধান কার্য্যালয় ঃ 
ইলুহার, বরিশাল ( বেঙ্গল) । 
কলিকাতা! শাখা ঃ 
২২১-২, ষ্ট্ৰাওড ব্যাঙ্ক বোড়। 





বাৰ্ষিক--&( ' প্রতি সংখ্যা1৮* , 


যুগ্মসম্পাদক-- 
+ জীন জীবৃশাপকাঞ্ি ঘোষ, ভিত । 
জা ডি বি এ বিদ্াবিলোদ। 


“=ভ্যাঁভ শ্কে!”” 
ছ্াপটী দেখে নিলে আর ভয় থাকে না 
- বলবার সেট সেভিৎব্রাশ 
হরেকরকম ডিজাইন ' 
- যৰিব্যাগ-ভানিটী ব্যাগ--পোৰ্টফোলিও শান্তিনিকেতন ও অন্স্তা ফেস্কো, তাৰ 
৷ বহুপ্রকার নক্সা, বিভিন্ন আকার ও বিভিন্ন দামের,__সন্তা অথচ মজবুত 


সোনার ছোপ দেওয়া 
মেয়াদী গ্যারাণ্টিযুক্ত 
হরেকনক্নার-_বোতীম,.হাঁতের বোতাম, হার, চুড়ি, কানের অলঙ্কার, ইত্যাদি ৷ 
১১৯৬৮ ১৬৬৯১৯%৯৯%৯ ১৯৬৯৮: 
? | রর -ইহা ছাড়া 
মফঃস্বলের গ্রাহকবৃলের স্তুবিধাৰ্থে--সৰ্ব্বপ্ৰকার মাল সরবরাহের ব্যবস্থা, করা হয়। 


ঢকাচদ্কী অহ ০-্কীৎ, 
' অফিস £_২২০২, ষ্ট্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা ৷ 


কারখানা £--৮৮বি, মেছুয়াবাজার, স্ট্রীট, কলিকাতা ও যাদবপুর । | 


শ্রী ইতলন্ুট্রোতিজলীতিৎ কাত, 


২২নং বাহাদুরপুর লেন্‌। 
ফরিদাবাদ, ঢাকা। 





ছুরী, কাটা, চামচ ইত্যাদির বিশ্বস্ত প্রস্তুতকারক " 
যাবতীয় ইলেক্ট্রোপ্রেটংএর কাজ করা হয় ৷ 
যুদ্ধের দরুণ অধিক মূল্য ধরা হয় নাই৷ 
মফঃস্বলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য 
প্রতিষ্ঠান। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। 


হু ৷ ১ টার 
০০... নদীয়ার প্রেমধারা বহুক ভূলোকে |” 








২য় বর্ষ 
- ১১শ সংখ্যা 





{ 

৮ গৌরপূর্ণিমা আসিতেছে। এই পুণ্য তিথিতে, পুণ্য 
গুরুপক্ষে, এই পুণ্য ফান্তনে, আনুন আমরা মিলিত কণ্ঠে 
রাজরাজেশ্বর শ্ীগৌরাঙনুন্নরের জয়ধ্বনি দিয়া ঠাকুর রাধা- 
মোহনের অনুগত হইয়া প্রাণ মিয়া ৬% 
গান করি। | 

সখি] হারা 
এই বাধামোহন ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর, বৃদ্ধ 
প্রৰপৌজ। শরীগৌরধর্ম্মের ধারা সমভাবে রক্ষা করার জন্তু 


প্রভু শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে ধরাধামে প্রকট করাইলেন। - এব 


নিবাস আচাৰ্য্য আসিবার ' অল্পকাল পরেই মহাপ্রভু 
অপ্রকট হইলেন তারপর জীনিবাসই সহাপ্রতুর শক্যাবেশে 
গৌরধন্ম বিস্তার করিতে লাগিলেন । ৷ = 

* মহাপ্রভু ৪৮ বৎসর পর্যন্ত প্রকট লীলা করিলেন। 
তিনি অগ্রকট হইলে তাহার আটচল্লিশ বৎসর পরে 
শ্রীনিবাস আচার গরু ঠাকুর নরোম প্রভৃতি খেত্রীতে 
মহাসমারোহ করিয়া গৌড়, উৎকল বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবৰুন্দ 
লইয়া গৌরবিফুপ্রিয়া সেবা স্থাপন করেন । শ্রনিবাদ আচাধ্য 
ছিলেন. শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিল্প । ভ্রীজীব গোস্বামী 


রূপসনাঁতনের আদেশে তাহাকে শাস্ত্ৰাদি অধ্যয়ন করান 


বঁই 


তহাদেরই শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া তীহাদেরই অভিপ্রায়া- 
চুরূপ যে এই নদীয়া-যুগলসেব! স্থাপিত হইল, সে বিষয়ে আর 
বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। এই গোৌরবিষ্ণুপ্রিয়াই 
্বকীয়া রতির পূর্ণ প্রকাশ-_ অবস্য পরকীয়া রতিও ইহার 
অস্তরভূ‘ক্ত রহিয়াছে! 


৪৫৯ গৌরাব্দ . 
. ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ 


- সখি ! কলয় গৌরমুদারম্‌ 






স্তন 
১৩৫০ সাল। 





জীৰ গোস্বাধী নিত্য-প্রেমময়ধামে অর্থাৎ গোলোকে 
পরকীয়ারতির -নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। তিনি যে 
“গোপাল চম্পু’ নামক গ্রন্থ লিখিলেন, তাহা একখানি অতি 


প্রামাণ্য গ্রন্থ । কবিরাজ গোস্বামী কহিয়াছেন-_- 


গোপালচম্পু করিল গ্রন্থ মহাশুর ৷ 

নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ভ্ৰজরস্পূ্ ৷৷ = 
এখানে যেমন প্র গ্রস্থখানিকে শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত মহাশূর 
 ত্রজ্ররসপূর্ণ নিত্যলীলা স্থাপনের প্রামাণ্য গ্রন্থ কহিলেন, 
অন্যত্র তেমনই আবার তিনি এই গোপালচর্পপুকে ‘গ্রন্থসার’ 
বলিয়াছেন। এই.গোপালচন্পু গ্রন্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী 
নিত্যকাস্তাভাবে স্বকীয় রতিই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই 
গ্রন্থখনি আবার জীীব ক্বত দাৰ্শনিক-তত্বপৰ্ণ শৰব্বফ-সনদৰ্তের 
সুতরাং সেই গীক্ষ্-সনাৰ্তের সিদ্ধান্তেও নিত্যগোলোকে 
রতির নিত্যত্ব বলা হয় নাই। শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট 
হইতেই শ্রীনিবাস আচাৰ্য্য এই ভাব ও এই. সিদ্ধান্ত পাইয়া-, 
ছেন।  গ্োপালচম্পু-বর্ণিত নিতান্বকীয়ারতিময় শ্রীরাধার 
কাস্তভাবই যে গৌরবিষ্ণুপ্ৰিয়াতে পূর্ণ প্রকাশমান, শ্ৰীনিবাস 
ইহা পূৰ্ণ মাত্রায়ই উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই তিনি সমগ্র 
বৈষ্ণবমণ্ডলী লইয়া নিত্যস্বকীয়| রতির পূর্ণপ্রকাশবিগ্রহ 
পপ্রীগৌরবিষুপ্রিয়ার যুগলসেবা স্থাপন করিলেন, এন্রং 
প্রকট অপ্রকট সমস্ত গৌরপাৰ্যদগণের উপস্থিতি ছারা, এই 


৫৪৮ 
। 


ভজ্জনই যে সকল ভজনের পাৰি| তাহা দৃঢ়ীকৃত 
হইল।৷ 

ডিভিডি নিচ রি 
মন্ত্ৰ শিস়্ | তিনিও যে এই মতের সমর্থক টি বলাই 
বাছল্য। এই গতিগোবিন্দ ঠাকুরের প্রপৌন্র ঠাকুর রাধা- 
মোহনের সময় দৈবক্ৰমে স্বকীয়া রতি ও পরকীয়া রতি 
সম্বন্ধে পঞ্ডিতসভায় প্রকাশ্য বিচার হয়। রাধামোহন 
স্বকীয় রৃতিরই নিত্যত্ব ও প্রাধান্ত স্থাপন করেন এবং 


তাহাকে সকলে এক বাক্যে জয়পত্রী লিখিয়া দেন। . 


এই বিচারে ঠাকুর মহাশয়ের পরিবার এবং শ্রীন্বীব গোস্বামীর 


পরিবারের অনেকেই পরকীয়া মতবাদের অনুকূলে বহু = 


শাস্ত্ৰীয় তর্ক উথ্থাপন করেন বটে, কিন্তু সকল যুক্তি-তর্ক, 

সকল মত খণ্ডন করিয়া স্বকীয় মত বাদই স্থাপিত হইল। 

ঠাকুর মহাশয়ের পরিবার পরকীয়া বাদের অনুকুল হউন 

বানা হউন, ঠাকুর মহাশয় নিজে যে কাস্তাভাবের নিত্য 

স্বকীয়াত্ব পোষণ করিতেন, তাহা অবিসম্াদিত' সত্য; তাহার 

খেতরীর মগমহোৎ্সব এরং সেই উৎসবে গোপালপুরের বিপ্র- 

দাসের ধান্তগোলা হইতে অপ্ৰাকৃত ভাবে গৌরাঙ্গ বিষুপ্রিয়ার 

যুগল মূৰ্ত আনয়ন ও সেবা স্থাপনই তাহার বিশিষ্ট সাক্ষী ।. 
যাহা হউক রাধামোহন ঠাকুর ইহার পর এই নিত্য- 

বি গান লিখিলেন। .জয়দেব গোস্বামী 

-'্ীগীতগোবিন্দে প্রকট-ব্রুধামে পরকীয়ারতির 

যি প্রীরাধার কৃৃষ্ণস্মরণ বিষয়ক 'একটী গান লিখিলেন, 

যথা 

_ বাসে হরিমিহ মহ বিহিতবিল ম্‌ ৷ 

: ন্মরতি মনে! মম কৃতপরিহাসমূ ধ্রু: 

চন্দ্ৰকচাক্ল ময়ূর শিখগ্তকমণ্ডলকলয়িত-বেশম্‌। 

প্রচুর পুরন্দর ধনুবসুরঞ্জিত মেছুর মুদির সুবেশম্‌ ৷৷ ইত্যাদি 


অৰ্থাৎ শ্রীরাধা কহিতেছেন_-সথি | যিনি রাসে বিবিধ- 
_ বিলাস সময়ে আমার সহিত পরিহাস করিয়াছিলেন, ধাহার- 
কেশপাশ- অর্ধচজ্জাকারে' ময়ূরপুচ্ছমণ্ডলে. মণ্ডিত হইয়া 


ইন্দ্ৰধনু ছারা: অনুরঞ্জিত প্লিগ্ক' মেঘমালার স্তান্' শোভিত, সেই 
. শ্রীহরিকে আমার মন স্বরণ করিতেছে । ২ *' 


এই গানটী পত্রী 40 | শ্টগৌরা ঘর 


শ্রীভ্রীমা-দাদ। 


[২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


বিরহিণী রাধার ভাবে এইরূপ গীতগোবিন্দের পদ আস্বাদন 
করিয়াছেন। ঠাকুর রাধামোহনও প্রভুর রাধাভাবোচিত বহু 
পদ বর্ণনা করিয়াছেন বটে) কিন্তু প্রভু স্বয়ংভাবে যে 
ভজনীয়, তাঁহাও তিনি নিয়লিখিত পদে বর্ণনা করিয়াছেন, 
উহা স্বকীয়ারতির পূৰ্ণ প্রকাশক ৷ পদটী এই ঃ--- 
মধুকর-রঞ্জিত, মালতী-মণ্ডিত জিতঘন-কুষ্চিত কেশম্‌। 
তিলক-বিনিন্দিত শশধর-রূপক যুবতী মনোহর বেশম্‌ ৷৷ 
. সখি! কলয় ৫ 1 এ 

-নিন্দিত-হাটক কাস্তিকলেবর গব্বিত-মারকমারম্‌ ॥ ক্র 
রা লোভিত তম্ভূত-মহপম ভাববিলাসম ৷৷ 

ধুবন নাগরী মোহিত মানস বিকথিত গদগদভাষম্‌ ৷৷ 


প্রভু . গম্ভীরা-লীলায় অয়দেব-বর্ণিত কৃষ্ণরপ 
রাধাভাবে আস্বাদন ' করিয়াছেন ; আর শ্রীমতী কিকুপ্রিরা 
'্রীনবন্ধীপে মহাগস্তীরালীলায় নিত্য নবকিশোর . নাগরেন্্ 
গৌরচন্দ্রের রূপ আশ্বাদন করিতেছেন, ইহাই : ঠাকুর 
'রাধামোহনের ওঁ পদের সারমর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। ইহাই 
ভজনের পূৰ্ণ আদর্শ। এই মালতী-মণ্ডিত জিতঘনকুঞ্চিত 


তাই, আমন আমরা এই গৌর-পুর্ণিমা সমাগমে আকা 
বাতাস মুখরিত করিয়া: শ্রীনবদ্ধীপচন্ত্রের জয়ধ্বনি 


কেশ শ্রীগৌরাঙ্গনন্দরই আমাদের ' জীবমাত্রের ক 


"আর মিলিত কণ্ঠে গাই-- 


সখি! কলয় গৌরমুদারম, ‘_' 
'_ ক্রগৌৱাঙ্গ বড়ই উদার--বদান্তশ্রেষ্ঠ দাতাশিরোমণি। 
তিনি পাত্রাপীত্র বিচার না করিয়া আপামর সর্ধসাধারণকে 


"স্বীয় প্রেমনামামৃত দান করিলেন--তীহার প্রেম কোনকালে 


জীবকে দেওয়া হয় নাই, এই প্রেমরূপ মহাঁসম্পত্তি এতকাল 
গুপ্ত ছিল। "কে কবে জানিভ শ্রীভগবান্‌ অদোষদৰ্শী, 
প্রেমময়, জীবের ' অতি নিজজন! কে কবে জানিত 
শ্রীভগবান্কে নিজজনবোধে দান্ত সখ্য বাৎসল্য মধুরভাবে 
ভ্জন করা যায়] কে কবে .ন! ভঞ্জিতে প্রেমধন 'দান 
করিয়াছে! তাই শ্রীপা্দ কবিরাজ গোস্বামী প্রাণ খুলিয়া 


জ্রগৌরাঙ্দের শরণাপন্ন হইতে বলিলেন | তিনি কহিলেন 


ৰ 
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চিরাদদত্তং নিপুপ্তবিতং' 


ত্বপ্রেমনামামৃতমৃত্যুদীরঃ ৷ 
আপামরং যে বিততাঁর গৌরঃ 
কৃষ্ণো জনেভ্য স্তমহং প্রপন্ভে | 


টু সুখি কল্য গৌরমুদারম্‌ ৫৪৯ 


মাররেব বড় গৰ্ব্ম করিতেছেন যে তিনি জীবের উপর এমনই 
প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন যে, জীব প্রাকৃতরূপ-রস-গন্ব-্পর্শ 
শন্বের মোহে, মদন-মাদকতাঁয় উন্মত্ত হইয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া 
' - অরিতেছে এবং হিংসাদ্বেষোডূত সমরানলে নিজকে আহুতি 


চি ব্রজধামে কৃষ্ণননপে লীলা করিয়া নিত্যসিদ্ব দিয়া ধ্বংসোম্ুখ হইতেছে । এই অপ্রাক্ৃত রূপ-রসময়ঃ 
পার্যদগণের প্রেম গ্রহণ করিয়াছিলেন, হিনি পূৰ্ব্বে প্রেমগ্ৰহীতা অশেষ ‘মাধুধ্যময়, প্রেমের. 'অনস্তনিধি জীগোৌৱাঙ্সস্থন্দরেব 
ছিলেন তিনি এবার অতি উদার হইয়া প্রেমদাতারূপে গুণগান করিলে মারদেবের গর্ব খৰ্ব্ব হইবে। জীব পরস্পর 
জীবের গোচর হইয়াছেন এবং জনে জনে.এই. অপ্ৰাকৃত প্রেম' ভাই ভাই বলিয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিবে, জগত সুশীতল 
দান করিয়া আমাদের দুৰ্লভ মানবজন সফল কবিবার হইবে ৷ তখন সরম্বতীপ্রবোধানন্দের মত আমব| সকলেই 


সুযোগ দিয়াছেন। 
আনুন আমরা গাই-- -- 


নিন্দিত-হাট ককাস্তিকলেবর গৰ্ব্বিতমারকমারম। 


দেখিতে পাইব । 
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে। - 


প্ৰাৰ্থনা ৷ 


ওগো প্রভু আয়োজনে কেটে গেল দিন। 
শ্াস্ত পথে শ্ৰান্ত হয়ে, বিন্পপ বিহীন । 
ঘুরিয়াছি সারা বেলা বনে উপবনে | 
তোমার পুজার পুষ্প পত্ৰ অম্বেষণে ॥ 

. ফিরে এই রিক্ত হাতে, ক্লান্ত কলেবর ৷ 
ধূসর ধূলিতে ম্লান, কণ্টকে জর্চ্জর | 
এই কি পাথেয় মোর, জীবাচার পথে । 

- এই কি লভিন্থ আমি আসি এ জগতে ? 
তা যদি না হয় তবে যাহা চাহি দাও। 
জীবন ব্যর্থতা হতে আমারে ফিরাও ৷৷ 


তোমার সার্থক পথে যোগ্য কর তারে । 


তোমার মন্দির তলে সই লভিবাঁরে ৷৷ 
দাও শক্তি দুর্বলতা করি পরিহার | 


সবলে করিতে মুক্ত, তব সিংহদ্বার ॥ 


A 


- চকুবালা--রংপুব = 


শ্রীনিবাস আচাৰ্য্য প্ৰভূ ৷ 
(পুর্বানুসরণ ) 


. প্রয়োজ্জনাসর্নপ সকল ব্যবস্থাই শ্রীভগবাঁন করিয়া 
থাকেন। তাহার চক্ষুর সম্মুখে নিত্য নবদ্বীপ লীলা প্রকট হইল 
আবার ক্ষণ পরেই তাহা অন্তৰ্হিত হইল, তখন তিনি ধৈধ্য- 
হারা” হইলেন। যাহা সাধন-সাপেক্ষ, তজ্জন্ত বরং চেষ্টা করা. 
যায়, কিন্তু কপা-সাপেক্ষ বস্তুর জন্ত ক্রন্দন ছাড়া আর উপায়াস্তর 
নাই ।' তাই চোখের জল বৈষ্বের বা গৌরভক্ের সম্বল | 
শ্রীনিবাস বালকের মত কীদিতে লাগিলেন। কীদানও 
তিনি, সাত্বন| করেনও তিনি। শ্রীভগবানেব ভজন্ত যখন প্রবল 
আতি হয়, তখন তিনি স্বয়ং দর্শন দেন, অথবা দর্শন পাওয়ার 
জন্য ব্যবস্থা করেন। শ্রীনিবাস দেখিলেন, সন্মুখে একজন 
অতি শ্বেহপরায়ণ ব্যক্তি দাড়ান; তিনি কহিলেন, “বাপু 
কাদিতেছ কেন? প্রভুর বাড়ী যাবে? এই পথে যাও |” 
পথ দেখাইয়| দিয়াই সেই লোকটা অদৃশ্য হইলেন। 

শ্রীনিবাস এক পা ছুই পা করিয়া প্রভুর বাড়ী গেলেন ৷ 
বংশীবদন ঠাকুর তাহাকে দেখিয়া বুঝিলেন, ইনিই সেই 
শ্রীনিবাস। গৌরগতপ্রাণ শ্রীনিবাসের কথা চতুর্দিকেই 
ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বালকের নয়নে ধারা, অপূৰ্ব্ব আর্তি ও 
আকুতি প্রকৃতি দেখিয়া বংশীবদন ঠাকুর তাঁহাকে চিনিলেন 
বটে, তথাপি পরিচয় লইয়া যখন জানিলেন যে এই বালকটাই 
শ্রীগৌরাঙ্গমুন্দরের সেই পরম প্রিয় বস্তু, তখন তিনি 
শ্রীনিবাসকে বুকে করিলেন ও নয়নজ্রলে তাঁহাকে সিক্ত 
করিলেন। শ্রীনিবাস প্রণাম করিতে চাহেন, গ্রীবংশীবদন 
তাহাকে কোল হইতে ছাড়িতে চাহেন না। বংশীবদন 
অনতিবিলদ্ধে শ্রীঈশ্বরী বিষ্ণুপ্ৰিয়া মাকে সংবাদ দিতে অন্তঃ- 
পুরে গেলেন ৷ 

দেবী বিষ্ণুপ্ৰিয়া তখন অন্তঃপুরে স্বীয় প্রিয় দাসীর নিকট 
পূৰ্ব্ব রজনীর স্বপ্ন বৃত্তান্ত নয়ন জলে ভাসিতে ভাসিতে 
কহিতেছিলেন । জ্ৰীগৌরাঙ্লসুন্দর তাহাকে বলিয়া গিয়াছেন,-- 
“অদ্য এক ব্ৰাহ্মবকুমার তোমাকে দর্শন করিতে আসিবেন। 
বহু দুঃখ পাইয়া তিনি তোমার কাছে আসিতেছেন। অতি 
নিজজন জানিয়! কৃপা কবিও। তিনি আমার বিরহে যে 


দুঃখ পাইয়াছেন, সে দুঃখের অবধি নাই, তুমি তাহার লাঘব 
করিও ।” এই কথা বলিয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া * প্রভু যে 
অপূৰ্ব্ব ভুবনমোহনরূপে আসিষা দর্শন দিয়াছেন, সেই রূপ- 
মাধুরী বর্ণনা করিতেছিলেন। শ্রীমতী কহিতেছিলেন, 
“নটরর প্রাণবল্পভের আমার কি অপূর্ব রূপের.ছটা, কোটি 
চাদের কিবণ বা বিজুরীর ঘটা তার আগে কিছুই নয়। কোটি 
মন্মণ তা দেখিয়া দূরে পলায়! কি বা সে টাচর চিকুর ! 
শ্রীমঙ্গের কি অপূৰ্ব্ব সৌরভ { কমলদল জিনিয়া দীঘল আঁখি 
ছুটা। অশেষ প্রেম সেই আখি দুইটী হইতে বিকীর্ণ, 
হইতেছিলেন ৷ সে চাহনি দেখিলে ধৈর্য্য রাখা দায় হয়। 
সেই চাদবদনে কি মৃছু-মন্দ হাসি! হাসিতে অমিষ-ঘাঁরা 
বৰ্ধিত হইতেছিল। কত না আদরে আমারে বসাইয়া ধীরে অতি 
মধুর বচনে শ্রীনিবাসের কথা কহিলেন। আমি আপন। হার! 


"হইয়া. তাহার সেই অমিয়মাথা কথা শুনিতেছিলাম। বলিতে = 


বলিতে তিনি অদর্শন হইলেন । ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দুঃখেব 


" পাথারে পড়িয়া জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া রহ্ষাছি। বুঝিলাম 


সেই শ্রীনিবাসি আমার প্রভুব অতি প্রিয় । মনে হয় সে শীঘ্ৰই 
আসিতেছে!” 

এমন সময় বংশীবদন ঠাকুর আসিয়া সংবাদ দিলেন যে 
নীলাচল হইতে শীনিবাস আসিয়াছে। শুনিয়াই শ্রীঈশ্বরী 
শ্রীনিবাসকে আনিবাব জন্ত ইচ্ছা জানাইলেন। জীনিবাস 
আসিয়া কাঁদিতে কীদিতে ভূমিতে লোটাইয়া প্রণাম 
করিলেন। প্রিয়দাসী কহিলেন”_-“অই শ্রীনিবাস প্রণাম 
করিতেছে ।” দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর বিরহ দাব-দাহে জ্বলিতে- 
ছিলেন। তথাপি শ্রীনিবাঁসকে দেখিয়া তাহার হৰ্ষ হইল । 
তিনি তাহার মস্তকে শ্রীচরণ দিয়া আশীৰ্ব্বাদ করিলেন এবং 
বাৎসল্যস্সেহে মধুর বাক্যে তাহাকে সুস্থ করিলেন। এখানে 
শ্রীমহাপ্রসাদ পাওয়ার জন্ শ্রীনিবাসকে আজ্ঞা দিলেন। 
শ্রীনিবাস কয়েক দিন এখানে রহিলেন এবং শীনিবাসের 
আগমন শুনিয়া শ্রীবাস, মালিনী দেবী, দামোদর পণ্ডিত, 


গদাধর দাস, সঞ্জয়, শুক্লাম্বৰ ত্রহ্মচারী প্রভৃতি যাহারা তখনো 


ফান্তন, ১৩৫০] 
প্রকট ছিলেন, সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন.। 
ভীনিবাসও' দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া সকলের, ক্ৃপাশীর্বাদ, 
লইলেন। - 

. শ্ররগৌরাঙ্গকে পাইতে নয সিমান 4 
সর্বোপরি, এই ঘটনা দ্বার! প্রভু. তাহা দেখাইলেন। 
শ্নিবাসের জীবনীতে দেখা যায়, তিনি প্রথমতঃ পিতার 
মুখে গৌরাঙ্গের কাহিনী শুনিলেন। শুনিয়া গৌৱাঙ্গকে 
পাওয়ার জন্ত তাহার প্রবল আর্তি হইল। তাই তিনি 
ছুটিলেন। সর্বপ্রথম শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের কৃপা লাভ 


করিলেন। এই সরকার ঠাকুর গৌরনাগরের ভজন করিতেন। 


তাহার কৃপা পাইয়া তিনি প্রভুর দর্শনাশায় নীলাচল-মুখী 


ছুটিলেন। সেখানে প্রভুব দর্শন পাইলেন না। পাইলেন 


গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর দর্শন। গদাধর তাহাকে কৃপা 
করিলেন। শ্রানিবা ভাবিলেন; গদাধরের জীচরণান্তিকে 


থাকিয়া গৌরলীলারস আস্বাদ্পনে জীবন কাটাইবেন।" 


গদাধর তাহা দিলেন না।' দিবেনই বা কেন? 


গৌরলীলার ধাম দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার কৃপা" সর্বোপরি ।- 


গদাঁধর এসব মুখে কিছু কহিলেন না ‘বটে, কেবল 
মাত্র তাঁহাকে কহিয়া দিলেন, ‘তুমি বাছা, গৌড়দেশে 
যাও ৷’ অনিচ্ছা-সত্বেও শ্রীনিবাস “গদাধরের আদেশ 
পালন করিতে গৌড়দেশে আসিলেন। আসিয়া 
আর.ভিট্িতে-পারেন না! তখনো ‘তিনি শ্রীমতীর কাছে 
না যাইয়া, কাল বিলম্ব না করিয়া, পুনরায় গদাধরের কাছে 
থাকিবার জন্ত নীলাচলে ছুটিলেন। গদাঁধর তখন অদর্শন 
হইয়াছেন। অপ্রাক্ৃত ভাবে গৌর ও গদাধর দর্শন দিয়া 
তাহাকে - গৌড়ে আসিতে আজ্ঞা দিলেন। - এবার তিনি 
গোৌড়ে ফিরিয়া অ।সিয়া দেবী বিষ্ণুপ্ৰিয়ার দর্শন পাইলেন ।' 
শ্রীনিবাসকে কৃপা করার অন্ত প্রভূও দেবীকে আদেশ দিলেন 


_ এবং-দেবী বিষুপ্রিয়ও তাহাকে "অশেষ কৃপা করিলেন, 


প্রনিবাসকে কৃপা করার জন্তই শ্রীমতী এ পর্যন্ত বিরহ বেদনা 
সহিয়াও প্রকট রহিয়াছেন এবং প্রতৃও এই জন্তই শ্রীতীকে 
এতদিন ধরাধামে প্রকট রাখিয়াছেন। ইহার পরই শ্রীমতী 
অপ্রকট হন ৷ সে-ও-এক অপূৰ্ব কথা। তাঁহার সেবিত 
শ্রীগৌর বিগ্রহকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি সেই বিগ্রহে মিশিয়া 


" -জ্রীনিবাস আচাৰ্য্য প্রভু 


গাহিলেন_ - 


৫৫১, 


গেলেন। শ্রীগৌরাঙগ ও বিষ্ণুপ্ৰিয়া যে একই বস্তু এইরূপে 
তাহা জীবের গোচর করিলেন । উভয়ই পূর্ণ চিদাদন্দময়, 
গৌর জগন্নাথ ও গোপীনাথে, মিশিয্কা গিয়া এবং বিষ্ণুপ্রিয়া 
গোঁরে মিশিয়া গিয়া তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ জীবকে 
জানাইলেন। কোনও দেশে, কোনও কালে, কোনও 


'অন্রতারে এন্লপ ঘটনা হয় নাই । 


. জ্ীনিবাস প্রভুর বাড়ীতে কয়েক দিন থাকিয়া দেবী 
ক্ফিপ্ৰিয়াৱ . বিষম *বিরহদশা স্বচক্ষে দেখিয়া বুঝিয়াছেন 
শৌর্প্রেম বস্তুটা কি! শ্রীমতী এক একটী তঙুল গণিয়া 
গণিয়া হরিনাম সংখ্যা পূর্ণ -করিতেন এবং দিনান্তে সেই 
তুল পাক করিয়া তাহার কিঞ্চিমাত্র নিজে ভক্ষণ‘ করিয়া 


কোনরূপে জীবন রক্ষা করিতেন । -সে-ও কি জন্তু ? না-- 


এই শীনিবাসকে .শক্তিসঞ্চার করিয়া তীহাদ্বারা প্ৰেমধৰ্ম্ম 
প্রচার করিবার জন্য । জীবের দুঃখে তিনি এতই কাতর! 
গৌরকে ত তিনি নদীয়ার. বাহিরে পাঠাইয়াছেন। সেই 
গৌর প্রেমনাম বিতরণ করিয়া. প্রকট হইয়াছেন। এখন 
তিনিই নিভৃতে বিরলে বসিয়া. জীবের জন্তু হরিনাম-সংখ্যা 
পুর্ণ করিতেছেন । শ্রননিবাসকে দিয়! জীবের কল্যাণ সাধন 
করাইতে হইবে, এইজ্স্ত তিনি অতি কষ্টে ধরাধামে 
রহিয়াছেন। দুঃখ ও সুখ. দুই-ই জগতে রহিয়াছে, সুখের 
ভাগ জীবকে দেওয়ার জন্তই বেন জীগৌৱরাঙ্গ ও বিক্ণুপ্ৰিয়া 
দুঃখের ভাগ নিজেরা বরণ. করিয়া লইলেন।. জীবের দুঃখ 
মোচন করিবার জন্ত এরূপ কি কেহ কখন আর দেখিয়াছেন 
বা শুনিয়াছেন } যাহ! হউক, শ্রীমতীর বিরহ শ্রীনিবাসের 
চিত্তে এমনই শেলসম বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহারই ফলে উত্তর 
কালে- তিনি ঠাকুর নরোত্তমকে লইয়া এই, যুগল মিলন 
করাইয়া গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ সেবা 'মহাসমারোহের সহিত, 
খেতরীতে প্রকাশ করিলেন.। এই : সময়' ঠাকুর মহাশয় 
_একটা.পদ: গাহিয়াছিলেন-- ₹ 
কি দিব কি দিব বধু মনে করি আমি। ' 

: যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি | 

অৰ্থাৎ বিষ্ণুপ্ৰিয়া ও তুমিত একই বস্তু, সেই বিষ্ণুপ্ৰিয়াই 
তোমাকে দিলাম। তাই ঠাকুর: নরোত্বম পদশেষে 


৫৫২ 


জীবমাত্ৰেই এই আদর্শে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ভঙ্জন করা কর্তব্য । 
85585 
নানার 
| 

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পরিকরগণ যাহারা প্রকট ছিলেন, 
তাহারা শ্রীনিবাঁসকে শীত শ্রীবৃন্দাবন যাইতে আদেশ দিলেন ৷ 
শ্রীনিবাস শাস্তিপুরে শ্রীনচ্যতানন্দাদির কৃপ| লইয়া খড়দহ 
শীনিত্যানন্দালয়ে গেলেন ৷ শ্রীপরমেশ্বরী দাঁস.তাহাকে লইয়া 
শ্রীবনধা ও জাহ্নবী দেবীদ্বয় ও নিত্যানন্দ-তনয় বীরভদ্র 
চন্দ্রের সহিত মিলন করাইলেন। 'গাখন্দির শ্রীনিবাস 
আসিয়াছে’ খড়দহের চতুর্দিকে এই সংবাদ অবিলম্বে প্রচারিত 
হইল. সকলে তাহাকে দেখিতে আসিলেন। কুরধ্যদাস, 
গৌরীদাস, মহেশ - পণ্ডিত 'সকলেই তাহাকে গেহ-কবৃপা 
করিলেন। চাব পাঁচ দিন এখানে রাখিয়া বন্ুধা ও জাহ্নবী 
দেবী-ভাহাকে অভিরাম ঠাকুরের কাছে পাঠাইলেন। এখানে 
তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর বহু লীলারহস্ত দেখিলেন ৷ থানাকুল 
কৃষ্ণনগৱের,নিকট বীরলোকে অভিরাম গোস্বামীর শ্রীপাঁট। 
ঠাকুর, অভিরাম পূৰ্ব্বে শ্ৰীদাম সখা ছিলেন। বীরলোকে 


যাইতে খানাকুলবাসী একটি প্রাচীন ব্ৰাহ্মণকে শ্রীনিবাস 


সঙ্গী পাইলেন। সেই ব্রাহ্মণের মুখে তিনি অভিরাম ঠাকুরের 
কাহিনী শুনিলেন। অভিরাম সখ্যভাবে সর্বদা আবেশিত- 
_ চিত্ত থাকিতেন। গ্রোপীনাথ তাঁহাকে দ্বপ্রে দর্শন দিয়া 
একটী স্থান দেখাইলেন। সেই-স্থান খনন: করিয়া তথা 
হইতে গোপীনাথ মুর্তি আনিয়া স্বীয় পত্নী মালিনী- দেবীর 
সহিত পরমাননে তাহার, সেবা. করেন। -শ্রীনিতাই গণসহ 


মধ্যে মধ্যে তাহাকে দর্শন দিতে 'আসিতেন। নৃত্যগীতে 


অভিরাম বড়ই চতুর । একদিন: তিনি অমুপম ভঙ্গীর নৃত্য 
করিতে করিতে সখ্যরসাবেশে বাঁশী বানাইতে চাহিলেন। 
এদিক ওদিক চাহিয়া! নিজের, বাঁশী, পাইলেন না। তখন 
প্রকাণ্ড একখণ্ড কাষ্ঠ সন্মুখে দেখিলেন। পনর বিশ জনের 
কৃমে উহা উঠাইতে পারে না। উহাই অভিরাম উঠাইয়া 
হাতে বাশীরূপে ধরিলেন। এইরূপ বহু অলৌকিক লীলা- 
/ মাঝে মাঝে তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন নিত্যানন্দ 


| খ্ীগ্জীমা-দাদ৷া = 
তোমার ধন তোমায় দিয়ে দাসী হায়ে র'ব |. * 


[ ২য় বর্ষ) ১১শ সংখ্যা 


বিরহে কেবল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন, কাহারো সহিত বড় একটা 
কথা কহেন না। এইরূপ বহু কথা কহিয়| ব্ৰাহ্ম অভিরামের 
বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছাইয়| সেখান হইতে বিদায় লইলেন । 
.. শ্রীনিবাস ঠাঁকুর অভিরাঁমের বহিদ্ব্ণরে বসিয়া রহিয়াছেন। 
ঠাকুর অভিরাম বেশ রসিক লোক । তিনি সংবাদ পাইয়া. 
জীনিবাসকে পরীক্ষা করিতে, ইচ্ছা করিলেন । - এ পরীক্ষার 
উদ্দেশ্য গীনিবাসের মহিমা প্রকাশ করা । - তিমি এই বালক 
অতিথির সেবাব ব্যবস্থা নিজের বাড়ীতে না কবিয়া দশকড়া 
কড়ি তাহাকে পাঠাইয়। দিলেন। শ্রীনিবাস.ইহা দ্বার! থা- 
যোগ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া দারুকেশ্বর নদীর, তীরে বাইয়া রন্ধন 
করিলেন এবং কৃষ্ণের ভোগ ল|গাইলেনু - এমন সময় ঠাকুর 
অভিরাম কর্তৃক প্রেরিত , চারিজ্রন বৈষ্ণব অতিথি আসিয়া 
উপস্থিত। . বালক-অতিথির নিকট. আবার অতিথি!. 
এক জনের ভক্ষ্য বস্তর উপর ভাগ বৃসাইতে চারিজনকে. 
প্রেরণ! . শ্রীমভিরামের রসিকতা কত! শ্রীনিবাস ওর 
চারিজনকে যথাযোগ্য প্রণাম করিয়া মহাপ্রসাদ তুপ্জাইলেন। 
বৈষ্ণব চারজন অভিরাষকে আসিয়া জানাইলেন, তাঁহারা 
যেমনই শ্রীনিবাসের বিনয় ব্যবহারে তুষ্ট হইয়াছেন, তেমনই 
আক পুরিয়া, মহাপ্রসাঁদ ভোজন করিয়াছেন। .এইভাবে 
ঠাকুর অভিরাম, সেইখানে শ্রীনিবাসের মহিমা প্রকাশ 
করিলেন। |. | 
‘শীনিবাসকে তখন বাড়ীতে আনান হইল। আনাইয়া 
অভিরাম তাহার জয়সঙ্গল নামক চাবুক তিনবার তাহার 
অঙ্গে স্পর্শ করাইলেন। চতুর্থবার স্পর্শ করাইতে বাইতেছেন, 
এমন সময় অভিরামের পত্নী মালিনীদেবী স্বামীর হাতে 
ধরিয়া বারণ করিয়া! কহিলেন,_-ণএ যে বালক ! যে কৃপা 
করিয়াছ তাহাই যথেষ্ট । ইহার অধিক সে সহ করিতে 
পারিবে ন| ইহা দ্বারা বহু কাধ্য সাধিত হইবে। প্রেমে 
মত্ত হইলে তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে.” তথন, পতি-পত্ী 
উভয়ে বালকের মাথায় হাত দিয়া আশীৰ্ব্বাদ করিলেন। 
বাঁলকও ভূমিতে পড়িয়া উভয়কে প্রণাম করিলেন এবং 
তাহারাঁও নয়নজলে সিক্ত হইয়া শ্রীনিবাঁসকে' কোলে 
লইলেন। 552 
দিলেন ৷ 
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শ্রীনিবাস তথা- হইতে শ্রীথণ্ডে গেলেন সেখানে 
নর্হরি ও রঘুনন্দনের কাছে ভ্রমণ. বৃত্তান্ত সকল নিবেদন 
করিয়া খাক্জিগ্রামে মাতার কাছে আসিলেন। বৃন্দাবন 
যাওয়ার জন্ত মায়ের অনুমতি চাঁহিলেন। পুত্রের আগ্রহাতি- 
শষ্য দেখিয়া মা বারণ করিতে পারিলেন না। শ্রীনিবাস 
কহিলেন, তিনি বৃন্দাবন হইতে দেশে ফিরিয়া আপিবেন। 
মা আশ্বস্ত হইয়া প্রসন্নচিন্তে অন্থুমতি দিলেন | চার-পাঁচ 
দিন থাকিয়া গ্রামবাসী সকলের সহিত মিলিত হইয়া ১৪ 
তাহাদের কৃৃপাশীর্বাদ মন্তকে লইয়া মায়ের শ্রীচরণে প্রণাম 
করিয়া অগ্রহায়ণের .শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে, বৃন্দাবন যাত্রা 
করিলেন । 
৮, & - 
পথে শ্রীনিবাস অগ্রদ্বীপ.প্রভৃতি গ্রামে ঘরে ঘরে ভক্ত- 
গণকে দর্শন করিয়া কণ্টকনগরে,_-যেখানে প্রভু সন্যাস 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, গেলেন এখানে তীহার পিতার কথা 
স্মরণ হইল ৷ পিতা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য এখানে প্রভুর চাচর 
কেশের অন্তর্ধানে কিরূপ মূৰ্চ্ছিত হইয়াছিলেন, - এবং 
কয়েকদিন পর্য্যন্ত ক্ষিধপ্রায় ছিলেন ও আগর নিদ্রা 
ত্যাগ করিয়া কেবল ‘চৈতন্ত’ ‘চৈতন্ত’ নাম উচ্চারণ করিতেন, 
ইত্যাদি বহু কথা মনে পড়ায় শ্রীনিবাস বিকল হইয়া 
পড়িলেন। সেই সন্মাসের সময় তাহার পিতারই যধন 
এই অবস্থা হইয়াছিল, তখন গৌরজননী শচীদেবী ও 
- গৌরগৃহিণী বিষুঃপ্রিয়াদেবীর গৌরবিরহ কি. মন্দ 
হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করিতেও প্রীনিবাসের হৃদয় বিদরিয়া 
যাইতে লাগিল। তবে এখানে তিনি একটা সাস্বনার বস্তু 
পাইলেন । সেটা হইল ঠাকুর নরহরি-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গৌর- 
নাগর মূৰ্ত্তি ইহা দেখিয়া তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন বটে, 
কিন্তু সম্পূর্ণ জুড়াইতে পারিলেন না। কেননা, বিষ্ণুপ্ৰিয়া- 
সহ মিলিত গৌরবিগ্রহ দেখিতে পাইলেন না । ষে পর্যন্ত 
না তিনি গোৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগল-সেবা স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন, সেই পর্যস্ত এই ক্ষোভ তাহার চিত্তে সততই জাগরুক 
থাকিত। তবে তাঁহার ইচ্ছামত কোন কার্য হয় না। 
জ্রীগৌরাঙ্গ যন্ত্ৰী, তিনি যস্ত্ৰ। তীহারই ইচ্ছায় তিনি মৰ্ত্ত্যে 
আসিয়াছেন। ভীহা দ্বারা প্রভু কি কাধ্য করাইবেন, 
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তাহা প্রভুই জানেন । তাই তিনি যন্ত্রিচালিত ভাবে কাঁদিতে 
কাদিতেই দিন্যামিনী কাটাইতেছেন ৷ 

কণ্টকনগর, হইতে শ্রীনিবাস নিত্যানন্দ সর গদি 
একচক্রাগ্রামে যাইয়া নিত্যানন্দের বাল্যলীলাস্থলী-সমূহ 
প্রেমাঞ্রনয়নে দর্শন করিলেন। এখানেও নিতাই স্বপ্নচ্ছলে 


.পরিকরগণসহ দর্শন দিয়া তাহাকে বৃন্দাবন যাইতে আদেশ 


দিলেন। এখান হইতে গয়া গেলেন এখানে মহাপ্রতুর সহিত 
ভীষ্টশ্বরপুর্ীর মিলন-লীলাম্মরণ করিয়া নয়নজলে ভাসিলেন। 
সেখান হইতে গেলেন কাশীধামে ৷ কাশীতে প্রভু চন্দ্রশেখরের 
ভবনে থাকিতেন। ইহা স্মরণ করিয়া সেই স্থানের ধূলিতে 
গড়াগড়ি দিলেন। চন্দ্রশেখর তখন অদর্শন হইয়াছেন । 
তাহার শিষ্য শৰনিবাসকে প্রভুর অবস্থিতি স্থান দেখাইলেন 
এবং চার পাঁচ দিন রাখিয়া যত্ন সহকারে তাহার সেবা 
করিলেন ও কাঁশীবাসী গৌরভক্তগণের সহিত মিলন 
করাইলেন। তারপর প্রয়গ “ও অযোধ্যা দর্শন করিয়া 
ব্ৰজ্ধধামে চলিলেন | 7 
শীরূপসনাতনের পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া শ্রীনিবাঁস মথুরায় 
প্রবেশ করিলেন । তাহার নয়নজল যেন আর ফুরাইবার 
নয়_তীহার দুঃখের যেন আর শেষ নাই। বড় সাধ করিয়! 
শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ও গৌর-পরিকরগণের আদেশ লইয়া 
তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন, বড় আশা শ্রীরপসনাতনের 
পাদপন্প দর্শন করিয়া প্রাণ জুড়াইবেন। বিশ্ববিশ্ৰুত রূপ- 
সনাতনের কথা শুধু পিতার মুখে কেন, বহু ভক্তের মুখে, 
বহু লোকের মুখেই শুনিয়া সেই আাতৃদ্বয়কে দর্শনের জন্য 
লু্ধ হইয়াছেন । কি মিষ্ট বন্তই তাহারা পাইযাছেন, যাহারা 
রস-মাধুর্য্যে অুরক্ত হইয়া তাহারা রাঁজোচিত ভেগিখৰধ্য 
মলমৃত্রবৎ ত্যাগ করিয়া শ্রীব্রজমগ্ডলে আসিয়া বৃক্ষতলবাসী 
হইয়াছেন। বড় সাধ করিয়াছেন শ্রীনিবাস, সেই দুই ভাইর 
পাদপদ্মের কৃপায় গৌরপ্ৰেম-সুখসিদ্ধুৱ কণা আস্বাদন 
করিবেন। কিন্তু সে সাধেও তাঁহার বাদ পড়িল । বিআাম- 
ঘাটে, অর্থাৎ, কংসকে বধ করিয়া কৃষ্ণ যেখানে বিশ্রাম 
করিয়াছিলেন, সেইখানে শ্রীনিবাস বিশ্রাম করিতেছিলেন, 
এমন সময় ছুই চারি জন মাথুর ব্ৰাহ্মণ বৃন্দাবনের কথা কহিতে 
কহিতে তথায় আসিতেছেন। তিনি কাণ পাতিয়া শুনিতে 
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লাগিলেন। তাহারা বলিতেছেন-_“এত বিড়ম্বনা কি আঁর 
সহ করা যায়। কি' সুখের লাগিয়া আর এ ছার জীবন 
রাখিব। ভগবানের ইচ্ছা কিছু বুঝা যায় না। ক্রমে ক্রমে 
জীবুন্দাবন রক্বশূন্ত হইতে লাগিল। জীনীলাচলে সর্কেশ্বর 
শ্রুগৌৱাঙ্গসুন্দর নয়নের অগোচর হইলেন। এ সংবাদ 
কাশীশ্বর গোস্বামী সহিতে না পারিয়া সঙ্গোপন হইলেন। 
প্রভুর আজ্ঞায় রঘুনাথ ভট্ট ভাগবত-বক্তা ছিলেন তিনিও 
প্রভুর বিয়োগে অদর্শন হইলেন । এই কয়দিন হইল গোস্বামী 
সনাতনও আমাদের নেত্র-অগোচর হইলেন।- আবার এখন 
প্রীনপও অপ্রকট হইলেন। দেখিয়া আসিলাঁম, ইহাদের 
অদর্শনে শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতি বিরহাপ্রি- 
জ্বালায় যেরূপ অবিরত জলিতেছেন, তাহা আর বর্ণনা করা 
যায় না। আসাদের ভাগ্য অতিশয় মন্দ! নইলে যে 
সুখের তরঙ্গে আমরা ভাসিতেছিলাম, তাহার মধ্যে এ 
দুঃখের উদয় কেন হইবে 1” 

ব্ৰাহ্মগিণের মুখে এইরূপ আক্ষেপোক্তি শুনিয়! শ্রীনিবাস 
ব্যগ্র হইয়া নিকটে আসিয়া সব বিবরণ জিজ্ঞাস! করিলেন ৷ 
তাহারা কাদিতে কাঁদিতে যখন সকল 'বিবরণ কহিলেন, 
শ্রীনিবাসের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার দুঃখ; 
দেহে ধারণ করিতে পারিল ন্য। তিনি যুচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। ‘কি শুনিলাম, কি শুনিলাম 1 বলিয়া আবার 
উঠেন, আবার পড়েন। ষথন আর্তনাদ করিয়া কহিতে 
লাগিলেন, হা হা রূপ সনাতন! আমার আশা পুৰিল না 
এবং ইহা কহিতে কহিতে নখে বক্ষঃ চিরিতে লাগিলেন, তখন 


ল- 


শ্রীতরীমা-দাদা ' 


[২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


ওঁ মাথুর ত্রাক্ষণগণ তাহার হাত ধরিলেন এবং বহু যত্রে 
তাহার প্রাণ রক্ষা করিলেন। শ্রীনিবাদ রূপসনাতন- 
বিহীন বৃন্দাবনে থাকা অসহ মনে করিয়া পুনরায় পুর্বদেশের 
দিকে ফিরিয়া চলিলেন। পাঁচলে না, তবু এক পা ছুই পা 
করিয়া চলিতেছেন, আর ভাবিতেছেন “এই জন্যই কিসকলে ' 
'আমাকে শীঘ্ৰ আসিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন ! তখন বুঝি নাই 
আমি ভাগ্যহীন, তাই আসিতে বিলম্ব হইয়াছে । ' দারুণ 
বিধাতা আমাকে এতই বিড়ম্বনা করিল ! এখনও এ ছার 
জীবন বাচিয়া রহিল ! এইরূপ কত ভাবিতেছেন, আঁব মধ্যে 
‘মধ্যে আর্তনাদ করিয়া বলিতেছেন_হা হা রূপসনাতন | হা 
ভট্ট রঘুনাথ ! হা পণ্ডিত কাশীশ্বর ! শুনিয়াছি তোমরা পরম 
কৃপাময় ! আমার প্রতি নির্দয় হইয়া কেন চলিয়া গেলে! 
এইরূপে কথন অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমিতে পড়েন, কথন উঠেন 
এই ভাবে রাত্রি হইলে এক বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিলেন। 
সারারাত্তি ক্রন্দন করিয়া কাটাইলেন। ২ - 
প্রভুর ইচ্ছায় শেষরাত্রে তাহার নিদ্রা হইল। তখন 
স্বচ্ছলে দূপসনাতন্‌ প্রভৃতি আসিয়া তাহাকে দর্শন দিলেন। 
দর্শন পাইয়া শ্রীনিবাস পুলকিত হইলেন ও আঁনন্দাশ্রুতে 
ভাসিলেন। রূপসনাতন প্রেমাশ্রনয়নে শরীনিবাসের গায়ে 
হাত বুলাইয়া-কহিলেন,- “বাপ শ্রীনিধাস ! এখন বিষাদের 
সময় নয়। শ্রীগোপাল- ভট্ট আমাদের. সহিত অভিন্ন তন্ু। 
তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর ; এবং অ!মরা যে সব গ্রন্থ 
লিখিয়াছি, উহা! অতি অবিলম্বে গৌড়ে লইয়! গিয়া প্রচার 
কর।- ইহা বলিয়া দুই ভাই অন্তহিত হইলেন। শা 


ওয়েল্ল বনাম নিউ ডিল 


.. জ্ৰমৌলীভূষণ মঃ বি-এ, 


১৯৩৫ ইন পূৰ্ব্বে Mr. H.-G. 
“Wells তীর বিখ্যাত The New America : The 
World গ্রহ্থথাঁনা লেখেন । সুধী-সমাজের নিকট মু. 6. 
Welleএর পরিচয় নৃতন নয়, যেহেতু তীর মাতৃভূমির 
প্রতি কর্তব্য সম্পাদনেই তীর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত নয়, 


অথবা শুধু সাহিত্য ক্ষেত্রেই তাঁর বিরাট প্রতিভা অবরুদ্ধ 


হইয়| পড়ে নাই। World Democracyর তিনি 
একজন প্রধান সমর্থক এবং তীর বিশ্বপ্রদারী উদার দৃষ্টি-ভঙ্গি 
ও বিশ্ব-সমস্তাগুলির প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটনে আশ্চর্য্য বিশ্লেষণী 
ক্ষমতা, আন্তর্জাতিক দৃষ্টি-ম্পন্ন. সকলেরই শ্রদ্ধার উদ্ৰেক 
ফরে। বইখানাঁতে যদিও বিশেষভাবে আমেরিকার সমস্যা 
এবং নূতন আমেরিকার পত্তনের জন্ত ‘New Dea!’ এর 
' পরিকল্পনার সাফল্যের কথাই বেশী বলা হইয়াছে তথাপি 
ভারতীয়দের কাছে এবং সমগ্র জগতের কাছে ইহার প্রয়ো- 
জনীয়তাঁও কম নয়; কারণ বর্তমান যুগে inter-commu- 
08800.এর সুবিধার অন্য আমরা সকলেই সকলের 


11916112002 হইয়| দাঁড়াইয়াছি আজ যাহ! আমেরিকার 


সমন্তা কালই তাহা ভারতীয় সমস্যা হইয়া দীড়াইবে। 
রিশেষতঃ যে জাতির শিল্প যত উন্নত, তাঁর সমস্যাগুলিও 
তত ঘোরাঁল, সেই গ্রন্থির প্যাচ খুলিতে যেটুকু সল্প বিশ্লেষণ- 
শক্তি, উদার মনোভাব ও ব্যষ্টির স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন 
তাহা আমাদের আছে কিন|--এই আত্মজিজ্ঞাসাও 
, আমাদের নিজদিগকে করিতে হইবে, যাতে যখন আমরা! 
কার্যকরী ভাবে জাতীয় সমস্যাগুলিতে হস্তক্ষেপের সুযোগ 
' পাই তখন যেন একেবারে উদ্‌ত্রাস্ত হইয়া না পড়ি, অথবা 
আজকালকার বাস্তবতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ কয়েকজন ‘৪'- 
বাদী ও ৫97086080০এর হাতে সব ছাড়িয়া দিয়া জাতীয় 
সমস্যাকে আরো! ঘোরালো করিয়া না তুলি । ২ 

145. Wells বিশ্বসমপ্যাকে তিনটি প্রধান সমস্যারূপে 
“দেখিয়াছেন। সেগুলি এই--'[')9 politico-war 0০ 
blem, finance—monetary problem ও unem- 

হও 


টু problem | প্রথমটিকে প্রাকৃযুদ্ধকালীন 
সর্করকমের প্রচেষ্টা: সত্বেও ঠেকাইয়া রাখা যায় নাই এবং 
Mr: 0. E. M. ০8৭ বা Sir Norman Angellএর মত 
Pacifict 1988€:দের শত রকমের £7€0:797গুলিকে 
স্থিরভাবে ভাবিয়া দেখিবার সুযোগও জনসাধারণ পাইয়াছে 
বলিয়া মনে হয় নু]।: যুদ্ধ যখন একবার বাধিয়াছে তখন 
একপক্ষ বা উভয়পক্ষ হতবল না হইলে ইহার পরিসমাপ্তি 
ঘটিবে বলিয়া আপা! করা যায় না। তবে, যুদ্ধের পরে 
যুদ্ধে লিপ্ত জাতিগুলির মধ্যে যে সন্ধি হইবে তাহার 
উপরেই এই সমস্যাটির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। মানবতার 
ভিত্তিতে যদি বিভিন্ন জাতিতে সন্ধি হয় তবেই ভবিষ্যতে এই 
মড়কের হাতি থেকে নিস্তার পাওয়ার সম্ভাবনা, নতুবা 
চিরদিনই আমাদিগকে ‘The vicious circle of war 
after peace and peace after war” তিক্ত 
অভিজ্ঞতার দ্বারা উদ্যন্ত হইতে হইবে। 

এই সম্পর্কে ভারতের , অধ্যাত্ম-ৃ্টি সমগ্র জগতকে 
আলো দেখাইতে পারে ইহাই আমার স্থির বিশ্বাস । সম্প্রতি 
চট্টগ্রামের স্থানীয় ‘8888 and West" 0]09এর হরিদাস 
চৌধুরী বলিপ্লাছেন--ণব০ amount of political re- 


88108000716 and social reconstruction can. 


save us from the vicious circle of war after 
peace and peace after war until there is a 
radical transformation of human nature and 
divine transformation of his entire being. This 
can be achieved only by the light and power 
of integral spiritual realisation”, | 
কথাটি সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু intigra! spiritual reali- 
৪8800, দ্বারা কি বুঝায় তাহা স্পষ্ট করিয়া ন! বলিলে প্রাচ্য 
এবং ততোধিক পাশ্চাত্যের নিকট নিছক একটি 88880 
&০৷ রূপেই প্রতীয়মান হুইবে। ভারতীয় অধ্যাত্মিকতা 
কি?-দিজ্ঞাসা করিলে শতকরা নিরনব্ব,ই জনই যড়দর্শন 


৫৫৬ 


থেকে আরম্ভ করিয়া নানা মুনির প্রচারিত এতগুলি মতামত 
| উপস্থাপিত করিবেন যাতে জিজ্ঞাস অতি অল্প সময়ের মধ্যেই 

-উদ্ন্ত হইয়া উঠিবেন এবং ভাবিবেন যে ignorance is 
8 এই সম্পৰ্কে নোয়াখালীর ভূতপূর্ব ম্যাজিষ্ট্রেট 
, : য্যাডী সাহেব শ্রেয় বিধুভূষণ সরকার মহাশয়কে বলিয়া- 
ছিলেন_“Could you not materialise your reli- 
100 }” সত্যই আধ্যাত্মিকতা কতকগুলি কঠিন শব্দবিন্যাস 
নয় বা আচার সমষ্টীও নয়। ইহা আত্মার ধর্ম্ম.বা প্রেম 
প্রীগৌরাঙ্গ আচরণের দ্বারা ইহাই জগৎকে দেখাইলেন। 
জীবে ভগবানে ও জীবে জীবে প্রীতির সম্জ্জ স্থাপনের মধ্যেই 


প্রকৃত মনুস্বা-খৰ্ম্ম এবং ইহাতেই জগতের স্থিতি--শীগৌরাঙ্গ - 


আদর্শ প্রেমিকরূপে এই শিক্ষাই দিলেন। জগতের আজ 
যত সমস্যা তার নিরসন অতি সহজেই হয় যদি মানুষ মানুষকে 
ভালবাসে ; এবং এককথায় বলতে গেলে প্রীতির অভাবই 
আঁজ জগতে সবচেয়ে বড় সমস্যা। ভগবান জীবকে কিরূপ 
ভালবাসেন শরীগৌরাঙ্গ তাহা সকলকে দেখাইলেন এবং তার 
ভালবাসা পাইয়া উচ্চ নীচ, ভদ্র অভদ্র, রাজা প্রজ্ঞা ও 
" পণ্ডিত মুখে'র মধ্যে কিরূপ প্রীতির ভাব সংস্থাপিত হইয়াছিল 
ভাহা বাহারা ভারতের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা 
নিশ্চয়ই জানেন । আজি সাম্যবাদীর কোপদৃষ্টি রাজসিংহাঁসনের 


দিকে, কিন্তু সেইদিন ভারতের একমাত্র স্বাধীন হিনুরাজা 


প্রজাদাধারণকে প্রেমালিগন দিলেন।- সকলে প্রেম 
পাইলে একজন আর একজনকে ভাই ভাই রূপে দেখিবে 
এবং এই হিংসা-দ্বেষ-পুর্ণ জগতে একটি বিশ্বপরিবাঁর সং- 
স্থাপিত হইবে, যাতে একের স্বার্থের: সঙ্গে অন্তের স্বার্থের 
সংঘাতের কথা যখন উঠিবে তখনই পাবস্পুরিক শুভেচ্ছার 
ভিত্তিতে উহার অঙ্ক সমাধান সম্ভব হইবে'। সুতরাং যত 
ররুমের ৪০০1৪ বাঁ political re-adjustment স্থানকাল 
ভেদে প্রয়োজন তার প্রেরণাও প্রেমধর্ম্মই দিবে । নতুবা 


প্রাণহীন কোনও রাষ্্ীক কাঠামোর ভিৎপত্তনের দ্বারা কোনও ' 


সমস্যারই স্থায়ী মীমাংসা হইবে না। 

দ্বিতীয়টি Finance-monetary problem | ইহরি 
সুচারু সমাধানের উপর প্রত্যেক জাতির উন্নতি তথা সমগ্র 
জগতের জীবৃদ্ধি, নির্ভর করে। নতুবা যখনই জাতির হাতে 


. পগ্ীঞ্জীমা-দাদা 
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[২য় বৰ্ষ, ১১শ সংখ্যা 
আত্মনিয়ন্ত্র ক্ষমতা আসে -তখনই শ্রেণীসঙ্র্ষ অবশ্তস্তাবী। 
ইহার সমাধানের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন--সকলকে ভাবিতে = 
শিখান যে, অর্থ মাস্থষের অন্ত, মান্য অর্থের জন্ত নহে। 
বি ownership of property মানব সভ্যতার 
প্রথম স্তর থেকেই আমরা স্বীকার করিয়া আসিয়াছি। 
উনবিংশ শতক পর্যন্ত ইহার- বিরুদ্ধে কাহারও কোন বিশেষ 
আক্ৰোশ ছিল না। আজও সত্য জগৎ মোটামুটি ইহাকে 
স্বীকাব করিতেই চায়, এবং আমার বিশ্বাস [01080 
৪০০9র শত চেষ্টা সত্বেও ইহাকে অস্বীকার করা চলিবে 
না; ফি দেশের Banker, Economist ও Business- 
60268 সকলে মিলিয়া বর্ত্তমান চল্‌তি monetary 
৪y5৫০েকে দেশের চাহিদা মিটাইবাঁর উপঘোগীরগে adjust __ 
করিয়া দিতে পারেন। 

পূৰ্ব্বে 2০১9র যেরূপ £০৪! রূপ ছিল' বর্তমানে 
তাহা আর নাই; cheques, stocks, counters, 
৪৮৪৮০৪ প্রভৃতি রূপে ইহা ক্রমশঃই সাধারণের ধর! ছোঁয়ার 
বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। সাধারণের এই অজ্ঞতার সুবিধা 
নিয়! অনেক চালাক লোক আপন আপন bank balance 
যে কিরূপ ফাপাইয়া নিতেছেন তাহা বুঝিবার উপায় নাই। 
Mr. E.G, Wlls এর স্ফটিক স্বচ্ছ ভাববিস্তাসে এই . 
ক্ল্পটি অতি প্রাঞ্জল হইয়া উঠিয়াছে, যথা cleveres 
people- ‘play’”’ the markets, gambling in this 


intricate confusion, snatch’ fortunes, spend, — 


disorganise and tangle the natural difficulties 
of our situation into knots we cannot even 
০05.” তারপর রহিয়াছে শিল্পোৎপাদনে অবাধ প্রতি- 
যোগিতার সুযোগ । ইহার ফল দাঁড়ায় এই যে "Manis 
choked with food production and starves”, 
আমেরিকার তুলনায় আমাদের দেশের productive effi- 
৫ie৷০7 অতি নগন্ত, কিন্তু সময় ও সুযোগ মিলিলে, অতি 
সত্বরই আমরা দেখিতে ‘পাইব যে আমাদের জাতীয় সমস্যা 
৪07০৮৮ নয়, আমাদের সমস্যা starvation in the 
midst of plenty\ অবশ্য existing. monetary 
মচ যদি তংপূৰ্ব্বে ॥2i০॥৪1 2099এর উপযোগীভাবে 


Ed 


ফাল্গুন, ১৩৫০ ] 


scientific basisq 2djust করিয়া লওয়া যায় তবে যাহা 
বর্তমানে শিল্পপগ্রধান দেশগুলির প্রধান সমস্যা (improper 
distribution 0f wealth ) তাহা আমরা এড়াইয়া যাইতে 
পারি। ৷ 
[ও Del এই সমস্তার কতকটা সমাধান করিয়াছে, 

কিন্তু ইহা সত্বেও আমরা! "00008 ₹০1০৪৪%এর সন্ধান 
পাই আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে। সেখানেও ঢ0- 
employment Problem কিরূপ উগ্ররূপ ধারণ করিয়াছে- 


তাহ! Mr. Wells একটি contemporary article থেকে - 


উদ্ধত করিয়া দেখাইতেছেন “& third of & million of 
American children were out of school and 
receiving no education at all because there 
WAS .N0 money to pay their teachers. There 
were the school house, the children and the 
‘teacher. And they were at a stand still.......... 
In Georgia, 1818 schools, with an enrollment 
of 1,70,790, were closed, In Alsbams, 81 
cent of -all children in rural schools are 

x an enforced vacation and in Arkansas, 
three hundred schools were open for 

y days or less during the 597.” সেখানেও, 
‘‘Men and maszerial stand -wasting and idle, 
but no public funds are available”, যাহা 
আমেরিকার সমস্যা তাহা সমগ্র পৃথিবীরও সমস্যা । ইহার 
জন্ত দায়ী present system of monetary organisa- 
tion বস্তুতঃ private Property যদি মনুয্য সমাজের 
উপকারে ন! আসে তবে আমরা ইহাকে মানিয়া নিব কেন 
_ইহাই আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন । ম. 6 Wণl৪ বলেন 
“There is no reason why human society should 
protect any one with possessions, unless there 
is 8° corresponding social benefit. And since 
money 18 & mechanism to serve human tom- 
munity, and not the humau community to 
- 899 money, it is plain that if ib Works 80 as 


ওয়েল্স বনাম.নিউ ডিল 


৫৫৭ 


to stall the economic life it has hitherto sus- 
tained, if it. is 006 forthcoming where pro- 
pecty has to be liquidated in order that idle 
hands may work, something has to be done 
about it. . It has to be altered. Money has to 
Work for us. We cannot tolerate should it 
play-about at games 01 its 0৮0, ইহা সকলেই 
স্বীকার করিবেন যে বর্তমান অভাব অভিযোগের ও বেকার 


সমস্যার মধ্যে ষদি একটি সর্ব্ববাদীসম্মত property 


money theory দীড় করান ন| যায় তবে অনেক কাজই 
অর্থভাবে বন্ধ রাখিতে হইবে এবং আমাদের সভ্যতাব 
বিস্তারও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই বিকল হইয়া দীড়াইবে। 
New Dealers? unemployedদের জন্য ‘Work 
[91190 colonies স্থাপন করিয়াছেন । সেখানে ষে সব 
শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত কর! হয় তাহা 00৪0 marketএ ছাঁড়িতে 
দেওয়া হর না, নিজেদের মধ্যে 92০: করিয়া পারস্পরিক 
চাহিদা মিটান হয়। ইংলণ্ডেও অনুরূপ প্রচেষ্টাব অন্থকরণ 
হইতেছে । Unemployment দূর করার জন্য এই 


-3০০187186 ধরণের ৪৫11970টির সহিত আমরা রাশিয়ার 


Ration card ৪৪802) এর কতকটা তুলনা করিতে পারি। 
সবলদের বেলায় moneyর use, open competetion, 
সবই. রহিল, আর বেকারদের অর্থাৎ অচলদের বেলায় 
58761 ইহা যেন কোম্পানী বনাম নবাবের দ্বৈতশাসন। 


- Mr, Wells এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলেন_"It is hardly 


better than boiling the thermometer to warm 
the house.” সবচেয়ে ভাল হয় যদি দেশের ৪urplus 
০078); অর্থাৎ বেকারদের nation-buildin৪এর কাজে 
নিয়োজিত করা যায়: আজ যুদ্ধের স্থযোগে সবদেশই তার 
unemployment problem দূর করিতে সক্ষম হইয়াছে। 
যুদ্ধ শেষে আবার এই 01197), সমস্ত রাষ্ট্রকর্ণধারকে 
কোনঠাসা করিয়া তুলিবে । তখন যদি প্রচুর অর্থ ন! জোটে 
তবে কোন গভর্ণমেন্টই unemployment দূর করিতে 
পারিবে না । বর্তমান property-money theoryকে স্ব স্ব 
জাতীয় দাবী অন্লসারে নুতন করিয়া- ঝালাইয়া না লইতে 


টিন 


৫৫৮ 


পারিলে অর্থসঙ্কট অনিবাধ্য । ইংরেজ জাতি বর্তমান যুদ্ধের 


মধ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান, 


করিয়াছেন। যাহা করিতে রাশিয়ার বুর্জ্জোয়| প্ৰলিটাবিয়েট 
সঙ্বর্ষের ও অনর্থক রক্তপাতের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা 
ইংরেজ জাতি তিনদিনের আলোচনাঁয়ই সমাধা করিয়াছে। 
ভারতবাসী - এই দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে পাৰিলে ভারতের 
ভবিশ্যৎ অতি উজ্জল হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
সম্পত্তিতে ব্যক্তির স্বত্বস্বামীত্ব বজায় রাখিয়া! উহা যদি 
রাষ্ট্রের প্রয়োজন বোধে জাতীয় সম্প্রসারণ কাৰ্য্যে নিয়োজিত 
হয় তবে একদিকে যেমন জাতির surplus energyকে 
কর্ম্মলিপ্ত রাখা চলে, অপরদিকে উহা জাতীয় শিক্ষা, স্বাস্থ, 
আরাম, সৌন্দর্য্য ও উন্নততর জীবিকার সংরক্ষণে সাহায্য 
কৰে। সভ্যতার গতি অব্যাহত রাখার অন্ত যে অর্থের 
প্রয়োজন, তাহা জাতিকে দিতেই হইবে, নতুবা! confisca- 
tion of large fortune এর প্রয়োজন, এমন কি শ্রেণী 
"সংঘর্ষের ‘পথে রাশিয়ার বর্তমান dogmatic ও 09101007960 
‘socialism এর পত্তনও অসম্ভব নয়। বেকার সমস্যার 
সুষ্ঠু সমাধানের মধ্য দিয়া New 1১631979গ৭ socialismকে 
ঠেকহিয়া রাখিয়াছেন, ইহা না পারিলে আমেরিকার 90]- 
এও উহা ভূ'ইফোঁড়-এর স্কায় একদিকে দেখা দিতে বাধ্য। 
প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ভারত তার স্বকীয় শিল্প 
প্রতিষ্ঠায় উদ্ভোগী হইয়াছে। যাঁরা এই সুযোগে বড় 
হইয়াছেন, বিশেষতঃ বর্তমান বুদ্ধের নুযোগে রাঙারাতি 


bank balance বাড়াইতেছেন তাদের সহিত দেশের লন্ধ- 


প্রতিষ্ঠ বেঙ্কার, ইকনমিষ্ট ও দেশনেতৃগণ একত্রে মিলিয়া যদি 
একটী soundly working property-money theory 
ও scheme of practice তৈরি-করেন তবেই ভারত তার 
ভবিষ্যৎ প্রগতির পথ বাধা-মুক্ত রাখিতে পারে। বড়ই 
দুঃখের বিষয়, ভারতে জাতীয় স্থাতন্ত্রকামী কোনও দলেরই 
জাতীয় অর্থসমস্যা সম্পর্কে বিশেষ কোনও programme 
নাই। কংগ্রেসে সেইদিন মাত্র সুভানচন্দ্র প্রেসিডেট থাকা 
কালীন - National planning committee স্থাপিত 
হইয়াছে । কোনও চ:০৪৮৫০%৷৪ ছাড়াই এখানে ইলেকসান 
জিতা সম্ভব, কারণ এখানে শতকরা =* জন নিরক্ষর । 
ভারত স্বাধীনতা পাইলে প্রথম সমস্যাই হইবে বেকার 


গীঞ্জীমা-দাদা 


[ ২য় বৰ্ষ ১১শ সংখ্য, 
সমস্যা। হিন্দু রাষ্ট্র ক্ষমতা পাইল, কি মুসলমান উহা দখল 


করিল, পরাধীনতার সময় ইহা বড় সমস্যা হইতে পারে, কিন্তু 


আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জুটিলে শিক্ষা ও জাতীয় সম্প্রসারণের 
সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়! কিরূপে বেকার সমস্যার সমাধান কর! 
হইবে তাহাই.হইবে সবচেয়ে বড় সমস্যা । ইহার জন্য প্রথমেই 
প্রয়োজন সর্ববিষয়ে নিভুল ৪৮৪০৪, স্ুচিস্তিত কর্মপন্থা 
ও প্রয়োজন অনুযায়ী বর্তমান Property-money theory 
ও [00%1০9এর আমূল পরিবর্তন, যাতে রাষ্্রক্ষমতা খিনিই 
ব্যবহার করুন, তার যেন বলিতে না৷ হয়--“আমাদের 
Programme ত আছেই, but money is not forth- 
coming.” - য় = 

ভারতের ধনী পূর্বে জনসাধাবণের জন্ত বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিনী 7. 
খনন করিয়াছেন, হাসপাতাল নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, ধর্শশালা 
গড়িয়া দিয়াছেন, নদীর ঘাট বীধাইয়া দিয়াছেন, এমন কি 
পশুর জন্তু পিঁজরাপোল নিৰ্ম্মাণ করিয়ছেন। বর্তমান যুগে 
এরূপ স্বতন্ত্র হিতকারী প্রচেষ্টার প্রয়োজন নাই। কারণ 
ব্াষ্ট্ই অন্রূপ Nation-building কার্যের অস 
বেকারের অস্ন বন্ধ সংস্থানের বন্দোবস্ত করেন। বে 


আজ আর অন্নসত্রেব প্রয়োজন নয়, 
জাতীয় সুখ, স্বাস্থা, সৌন্দর্য্য, শিক্ষা ও সভ্যতা 





যেমন 7:৪0008 ₹০1০৪৪ কর্ণপটাহ ভেদ করিবে না, 
অন্তদিকে জাতীয় _শ্রীবৃদ্ধিও চিরদিন অব্যাহত থাকিবে। 
এই Nation-bulding কার্যের জন্তু যে বিপুল অর্থের 
প্রয়োজন তাহা! বর্তমান Property-money theory ও 
scheme of practice এব পৰিবৰ্ত্তন সাধনের দ্বারাই সম্ভব । 

আমাদের বিশ্বাস ভারতের (প্রমধর্ম ভাবতকে রক্ষা 
করিবে, এবং এখানে ‘Have ও ‘have nots’ এর 
সঙ্ঘর্ষের প্রয়োজন কোন দিনই হইবে না! জাতির 
অগ্রগতির পথে যত সমস্তাই দেখা দিবে পরম্পর পরস্পরের 


প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হইলে অতি সহজেই উহার সমাধান করা 


যাইবে । এক কথায় বলিতে গেলে প্রীতির অভাঁবই সবচেয়ে 
বড় সমক্তা, পৃথক পৃথক সমন্যাপ্তলি ' ইহারই বহিবিকশি 
মাত্র। যুগধর্ম সংস্থাপক শ্রীগৌরাঙ্গন্ন্দর অলক্ষ্যে থাকিয়া 
তাঁর লীলাভূমি তথা বিশ্বকে প্ৰেমদন্ত্ৰে উদ্বোধিত করুন আর 
বিশ্ব সুখ সমৃদ্ধি পূর্ণ হউক-_ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা! 
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হাত শিশিরের রদ 


শ্রিহরিদাঁ দাস". 


প্রশ্রীপাদ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী ঢাকা জিলার 
বিক্রমপুর পরগণায় শ্রীপাট আড়িয়াল গ্রামের একজন একনিষ্ঠ 
শ্রীগৌরভক্ত । মহাত্মা শিশিরকুমাঁরের দর্শনে, যাইয়া তিনি 


‘যাহা যাহা স্বচক্ষে দেখিয়া ছিলেন এবং অনুভব করিয়াছিলেন, 


তাহাই নিয়ে লিপিবদ্ধ করিতেছি। লেখকের ক্রুটি বিচ্যুতি 
মাজ্জনীয়। 
জ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন কালে শ্ৰীজীপ্ৰভুপাদ 
মনে মনে ভাবিলেন যে এবার কলিকাতায় গিয়া শ্রীগৌবাঙ্গের 
‘চিহ্নিত দাস’ শিশিরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিব। সে 
আজ অনেক দিনের কথা।. শিশিরবাবু তখন কলিকাতায় 


পুরাতন বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রতূপাদের সঙ্গে 


১০।১২ জন লোঁক-_কেহ কেহ বা প্রভুপাদেরই শিয়। 
সকলেই দুই মহাপুরুষের মিলন-রঙ্গ ও মধুর প্রসঙ্গ দর্শন ও 


* শ্রবণের জন্ত লোলুপ হইয়া আছেন ৷ শরীপ্রভূপাদ শিশিরবাবুর 


বাড়ীতে গিয়। ‘জয় গৌর” বলিয়া ধ্বনি করিলেন”_শিশির- 
বাবু ধ্বনি অনুসারে আনন্দে উত্মত্তপ্রায় হইয়া লল্ফে বন্ফে 
নীচে আসিলেন। 
বুঝিলেন না বে ইনিই তীহাদের প্রার্থিত বস্তু--ছোট একখান! 
কাপড় হাটুর উপরে রহিয়াছে, অতি দীন হীনের স্ায় কাঙ্থাল- 


৯৯, বেশে আসিবা মৃদুমধুর সম্ভাষণে সকলকেই. আপ্য'ক্িত 


- করিলেন। শ্রীপ্রতুপাদ তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে সনে 


তাবিলেন যে ইনিই হরতঃ শিশিরবাঁবু হইবেন । কিন্তু তাঁহার 


ব্যবহারে সাতিশয় মুগ্ধ হইয়া লজ্জায় আর নাম জিজ্ঞাসা 
' করিতে পারিলেন না, অথচ ওঁতসুক্যও অনেকক্ষণ চাপিয়া 


রাখিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন--“এভাবে আত্মগোপন 
আব কতক্ষণ, চলিবে ? আমরা বহুদিন হইতে আপনার 
নাম শুনিয়াছি, বহুদূর হইতে ব্যাকুল প্রাণে দর্শন লালসায় 
আসিয়াছি, আমাদিগকে গৌরকথী শুনাইরা পরিতৃপ্ত 
করিতেই হইবে |” 


"_ শ্রপ্রতুপাদকে একখানি খাটের উপরে এক পার্শ্বে বসাইয়া- 


শিশিরবাবু এক পার্শ্বে সঙ্কুচিত হইব! বসিলেন, অঙ্তান্ত 
সকলেই যথাযোগ্য আসনে বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছেন_- 


শিশিরবাবুর আকার দেখিয়া কেহই. 


এক্ষণে কি কথ! হয় প্রাণভরে শুনিবেন। শিশিরবাবু ওঁ 
'খৌর-কথা” শব্দটি শুনিরাই যেন ভাঁবাবিষ্ট হইয়া গেলেন-- 
বহুদিনের নিজ জীবন-কাহিনী সব স্মৃতিপটে যুগপৎ উদিত 
হইয়া বাহিরে প্রকাশ হওয়ার অন্ত যেন উন্মুখ হইয়া রহিল । 
তিনি অমৃত-মধুর রচনে বলিতে লাগিলেন,--“শিরোমণি প্রভু! 
আমার মুখে আপনি কি গৌরকথা শুনিবেন? আমি 
পূর্বজীবনে ঘোর নাস্তিক ছিলাম,--কৃষ্ণ বিষ্ণু কিছুই গাহ্‌ 
করিভাম না। জ্ঞানের চর্চা করিতেই বেশ ভাল লাগিত 
এবং দিবানিশি প্র ভাবেই আত্মহারা হইযা খাঁকিতাম | 
আমার মেজদাঁদা ( হেমস্তবাবু ) একদিন হীসখালির বাড়ীতে 
আমার অবস্থা পর্যালোচনা করিতে গিয়াছিলেন। দাদা 
বরাবরই বৈষ্ণব এবং ভক্তিমার্গের মহাঁসাধক ছিলেন, আমি 
তাহাকে এইজন্ত কত ঠাট্টা বিদ্ৰপ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা 
ন্মরণ হইলেও লজ্জার মরির| যাই। দাদা নিরামিবাশী, 
জ্রানিয়াও আমি তাহার পাতে আমার স্ত্রীর দ্বারা চিংড়ি 
তরকারী পরিবেশন করাইলাম। দাদ! হাত তুলিয়া বসিয়া 
আছেন, করুণ অশখিতে আমার দিকে তাকাইর দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
ফেলিয়া মধুর স্বরে বলিলেন,--“শিশির ! মামি তোমার 
অবস্থা দেখিয়া বড়ই ব্যথিত ও হতাশ হইলাম। জীপ্ৰভু 
তোমার মতি পরিবর্তন করিয়া দিন।” আমি মেজদাঁর 
হাতে ধরিয়া কতই অঙুরোধ করিল[ম-_দাঁদা কিন্তু নির্বাক 
নিষ্পন্দ হইয়া আমার দিকে তাঁকাইয়া কি ভাবিতেছেন। 
বহক্ষণ পরে বলিলেন,__'শিশির | শ্রীগৌরাঙ্গদেবেব ক্কপা হইলে 
সব বুঝিতে পারিবে 1 রর 


এই ঘটনার কিছুদিন পরে দাদার এ কথায় এবং তীহার 
একখান! পত্রে আমার প্রাণে নব জাগরণ আসিল। দাদা 
লিখিয়াছিলেন,--“শিশির, তুমি গৌরাঙ্গের চিহ্নিত দাস, 
তোমার হাতে প্রভু অনেক কাজ করিবেন 1” চিঠি পড়িয়া এবং 
দাদার ভাবাবেশের কথা মনে হইয়া আমি কিয়া কাদিয়া 
মুচ্ছিত হইলাম। দাদাকে লিখিলাম/--“কিসে ভক্তি হয় বল 
দেখি ।” দাদ! উত্তর দিলেন”--ছুই'পয়সা খরচ করিলেই ভক্তি 
হয়। বটতলার ছাপান শ্ীনরোত্তম ঠাকুরম্হাঁশয়ের প্রার্থনা পুস্তক 


৫৬০ 


একখানা দুই পরমার কিনিয়া পাঠ করিয়া দেখিবে, তাহাতেই 
ভক্তি হয় 
" দুই পয়সায় আবার ভক্তি হয়? যাক, প্রাণ কিন্তু বট্‌তলায় 
পথির অন্বেষণে ছুটিল, বাধ্য হইয়া চরণও প্রদিকে চলিল। 
অনেক অমুদন্ধানের পরে একখান! পুথি পাইলাম--দুই 
পয়সায় কিনিয়া ঘরে আনিয়া খুলিতেই দেখি প্রথম পংক্তিতে 
লেখা'আঁছে--'পগৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর |; _ 

এই পংক্তিটি বারংবার পড়িয়াও ‘যখন অঙ্গে পুলক 
হইলনা, তখন এই সব বাঞ্জে কথা মনে করিয়া পু'থিখানা 
ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম ।' দাদাকে চিঠি লিখিলাম,--‘কই, 
গৌরাঙ্গ বলিতে ত আমাব অঙ্গে পুলক হয় না, তবে 
তোমার কথা সত্য বলিয়| বুঝিব কিরূপ? দাদা উত্তর 
দিলেন,--“তোমাব না হইলেও কি অন্তেরও হয় না? ভক্তির 
যাজনে ধীহাদের চিত্ত নির্মল হইয়াছে_তাহাদের “গৌর, নাম 

শ্রবণ-গ্রহণ মাত্রেই পুলকাদি হয়| এই কথা কয়টি পড়িয়া 
শরীরে যেন একটা! তড়িৎশক্তির খেলা হইয়া! গেল | হরিনাম 
লইলে কাহার অঙ্গে পুলক হয়, অশ্রপাত হয় ? ইহা দেখিবার 
অন্ত চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইল; দিবানিশি কেবল ওঁ চিন্তা, 


কোথায় কাহার অঙ্গে সাত্বিক বিকার দেখিব ? পাঞ্জাব, - 
' দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র অধ্যাবর্ত্ত- 


অনুসন্ধান .করিলাম_-যেখানে যেখানে সাধু মহাত্মার নাম 
শুনিয়াছি, সেখানে সেখানেই খবর দিয়া, সম্ভব হইলে তাহাকে 
, আনাইয়াছি অথবা নিজেই গির! তাহার চরণ দর্শন,.করিয়াছি। 
কিন্তু নাম-অবণে কাহারও অঙ্গে সাত্বিক বিকার না দেখিয়া 
' হতাশ হইয়া পড়িলাম। বহু অর্থব্যয়, বহু পরিশ্রম এবং বহু 
অহ্সন্ধানেও যখন ঈপ্সিত-দর্শন হইল না, তখন বিষধ চিত্তে 
ভাবিলায ষে এ জীবনে বোধ হয় তাদৃশ মহাত্মা দেখিতে 
পাইব না। বহুদিন পরে হঠাৎ একদিন খবর পাইলাম যে 
হুগলি জেলায় একজন জোল! খুব বৃদ্ধ হইয়াছেন--তিনি 


জ্ীতীমা-দাদা = 


কথাটা শুনিয়া প্রথমেই ত ভক্তি চটিয়া গেল! 


[২য় বৰ্ষ, ১১শ সংখ্যা 


হরিনাম শুনিলেই বিকারগ্রস্থ হন | খবর পাইয়াই সে স্থানের 
সবিশেষ পরিচয় লইযা তাঁহার দর্শনে যাত্রা করিলাম। গিয়া 
দেখি-_একটি সংকীর্ণ গোফার সেই মহাত্ম। দ্বার কণ্টকাবৃত ও 
রুদ্ধ করিয়া ভিতরে ভজন করিতেছেন । বাহির হইতে ‘জয় 
গৌর ! প্রাণ গৌর!’ এই নাম করিল|ম। নামের ধ্বনি কর্ণরন্ধে, 
প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই দেখি সেই মহাত্ম| ঘরের বাহিরে চুটিয়া 


আসিতেছেন, অঙ্গে শিমূল কাটার মত পুলক, চক্ষে প্রেমাশ্র- 


পাত, সর্বাঙ্গ ফুলিরাছে এবং রক্তবর্ণও হইয়াছে । তাঁহার কণ্ঠ 
বাষ্পরুদ্ধ. হইলেও বলিতেছেন,--“কেরে বাপ আমার প্রাণ- 
বল্পভের নাম শুনাইলি | কেরে বন্ধু আমার প্রাণনাথের 
ভূবন-মোহন নাম করিলি !!'’ এই বলিয়াই তিনি প্রেমবাহু 
প্রসারণ করিয়া আমাকে তীহার বিশাল-বক্ষে জদ্দীইয়া ধরিলেন। 
আমার সর্বাঙ্গ কি এক অপাধিব রসে অভিষিক্ত হইল তাহা! 
জানি নাই! তাহার স্পর্শ কি অমৃত হইতে পরামৃত, তাহা 
বুঝি নাই || তাহার মধুর কণ্ঠের মধুর কথাগুলি কত মধুর 
তাহা বলিবার ভাষা নাই। বলিব কি শিবোমণি প্রত ! 
অলক্ষিতভাবে আমারও চক্ষে তখন জল পড়িতে লাগিল! , 
সেই অবধি আমার জীবনের আমূল পরিবর্তন হইয়া গেল || 
পূর্বে গৌরনাম শুনিয়া কাহারও চক্ষে জল দেখি নাই বলিয়া! 
আক্ষেপ. করিতাম, কিন্ত এক্ষণে দেখি সেই গৌরনামে 
সকলেরই চক্ষে জল আসে, রোমাঁঞ্চও হয়। এই দেখুন না 
কেন_ আপনাদের সকলেরই ত চক্ষে অশ্রু ঝরিতেছে। 
প্রভু আমি মনের মানুষ মনে আঁকিয়াছিলম__যেইমত 
আ্বাকিয়াছি, ঠিক সেইমতই পাইয়াছি। কিন্ত ধার কৃপাশক্তিতে 
এই বস্তু হস্তগত হইয়াছে--সেই মেজদাঁদা আজ নাই 1” এই 
পর্য্যন্ত বলিয়াই শিশিরবাবু নীরব হইলেন। জীল শির্লোমণি 
প্রভুও বাঞ্ছিত বস্তুর দর্শনানন্দে এ করিতে করিতে 
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আহা 
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য় Ed 


শ্্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব । 
__ গৌরধামপ্রাপ্ত হেমন্তকুমার ঘোষ: 
কৃষ্ণ অবতারে পূৰ্ণ প্ৰেমের ও শরীগৌরা্গ অবতারে পূর্ণ মিলন হইলেই যে জীৱের সকল ইষ্ট সিদ্ধ হয়, তাঁহা নহে। 


' করুণার বিকাশ হয়। যুগল ভিন্ন ভগবান পূর্ণ হইতে পারেন এই করুণা-ৃষ্টি দ্বারা জীব নিৰ্ম্মল হইয়া ভগবত্সাধন-বল প্রাপ্ত 


- জগতে উদয় হন । 


না| ভগবান নিত্য-পূ্ণ এই জন্ত নিত্য-যুগল। কিন্ত যখন হয় এবং এই সাধন-বল যে পরিমাণে জীব যোগবলে 

লীলার জন্তু অবতার হুন, তথন যে রূপ লইয়া লীলা করেন, উৎকর্ষ করিতে থাকে, ভগবান সেই পরিমাণে জীবের হৃদয়ে 

উহা বিকাশ করিবার জগ পুর ও প্রতি রূপে পৃথক হই বিকাশিত হন। 

, জীব সহজ উপায়ে যাহাতে ভগবান হইতে সাধন-বল 
প্রেমাবতারে ব্ৰজে শ্ৰীকৃষ্ণ-লীল| বিকাশের জন্ত যেই মাত্র পাইতে ও ইহার উৎকর্ষ করিতে পারে--জীগৌরাঙ্গ জীবকে 

বংশীধ্বনি করিলেন, সেই প্রেমের প্রতিমা শ্ৰীমতী রাধ! উদয় সেই পথ দেখাইয়া দেন। 


হইয়| শ্ৰীকৃষ্ণকে যুগল করিলেন । I 
করশাবতারে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ করুণা-লীলার জন্ত যেই 
করুণার ফেপিলেন, সেই করুণার প্রতিমা শ্ৰীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া 


আসিয়া তাহাকে যুগল করিলেন। 


দেবী লক্ষ্মীকে লইয়| শ্রীনিমাই পণ্ডিত গাহ্‌স্থ-লীলা 
করেন। তিনি করুণাবতীর শ্রুগৌরান্গের যুগল নহেন। 
তিনি শ্রানিমাই পণ্ডিতের সহধন্মিণী। ভগবৎপ্রেম বিকাশের 
জন্য ব্ৰজে শ্ৰীকৃষ্ণ লীলা করিলেন। জগদ্বাসী জীব কি উপায়ে 
ব্ৰজের এই প্রেমের অধিকারী ' হইতে পারে, তাহাই শিক্ষা 


শ্রীমতী রাধা যমুনার জলে গাত্র- মাৰ্জ্জনা করিতে 
লাগিলেন। যতই মার্জনা করেন, ততই তাহার অঙ্গে 
সৌন্দর্যের বিকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে তাহার অঙ্গ- 
লাবপ্যে ভুবন উজর করিল এবং যেই তাহার এইরূপ 
অলৌকিক রূপের বিকাশ হইল, আর শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাহার 
সঙ্গে মিলিত হইলেন। 

জীগ্ৰৌরাঙ্গ জীবের এই যমুনার জল, এই অঙ্গ-মার্জনী 
এবং সেই শ্রীরুষ্ণ। 

প্রভু ষিশুও এইরূপ করুণার অবতাঁর। কিন্তু তাহার 


দিবার জন্ত শ্রীগোরাঙ্গের অবতার হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ এই জঙ্ক - করুণায় জীব কেবল.ভগবৎ দর্শন এবং এই দর্শন দ্বারা যে 


, করুণার সার হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন, এবং এইরূপে সাধন-বলের উদয় হইয়া থাকে, মাত্র তাহাই প্রাপ্ত হয়। যিশু 


করুণা বিকাশ করিয়া জীবকে এই দুর্মভ-রসের সধিকারী জীবকে সাধন-যোগের শিক্ষা দেন না। সুতরাং তাহার 
করিলেন। আশ্ৰিত জীবের হৃদয়ে ভগবান পৃর্ণভাবে বিকশিত হইতে 
সাধ্য-সাধকের মিলন ভিন্ন সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না! পারেন না ও তাহারা পূৰ্ণভাবে, ভগবানের ভদ্জনাও করিতে 


আবার ভগবান করণ! না করিলে তাহার সঙ্গে জীবের মিলন পারে না। 


সম্ভব. নহে। ভগবৎ-সাধকদিগের এইজস্ত ভগবানের করুণ! আবার প্রভু যিশু বলেন যে, জীব তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ 
ভিন্ন ভগবদৃদর্শন হয় না। না করিলে তাহার অনন্ত নরকভোগ হইবে।  ” 
্েচ্ছাময় ভগবান ইচ্ছা করিলে জীবকে দর্শন দিতে কিন্তু জীগৌৱাঙ্গ কি করেন? তিমি আপনি বরমুখ 
পায়েন.। কিন্তু ভক্তি-জগতের নিয়ম এই যে, যে সময় জীব হইয়| ভূতলে অবতীৰ্ণ হন, এবং যেরূপ অকিঞ্চন-ভাবে ডাকিলে 
অকিঞ্চন ভাবে ভগবানের শরণ লয়, সেই সময় যদি ভগবান ভগবান হইতে জীব করুণা! প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আপনি সাধক 
করুণা “করিয়া বরমুখ হন, তাহা হইলেই জীবে ও ভগবানে হইয়া জীবকে সেই অকিঞ্চন-ভাবের শিক্ষা প্রদান করেন। 
মিলন হইয়া থাকে । এইরূপে জীবে ও ভগবানে মিলন করিয়া, জীবকে নিৰ্ম্মল ও 
জীবের প্রতি ভগবানের এই করশা-নৃষ্টি ও তাহার সহিত সাধন:বলের অধিকারী করেন» এবং সাধক হইয়া জীবকে 


৫৬২ 


সাধন-যোগের শিক্ষা প্রদান এবং প্রেমময় হইয়া জীবের হৃদয়ে 
ভগবৎ প্রেমের বিকাশ করেন । 

কাহাকেও অনন্ত নরকে পাঠাইবার জ্ন্ক তিনি উদয় হন 
নাই । জীব মাত্ৰকেই উদ্ধার করিবার জস্তই তিনি উদয় হন । 

জীবের এঁহিক ও পারত্রিক অনেক বাসনা আছে। 
এই সকল বাসন! পূৰ্ণ করিবার সন্ত জীব ভগবৎ-করুণার 
উপর নির্ভর করিয়| থাকে । কিন্তু জীবের এই প্রহিক সুথ- 
দুঃখের নাশ আছে। এইজন্ত জীবের সুখ-বৃদ্ধি কি দুঃখ- 
নাশের অন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ উদয় হন না । 

হিদু-শান্ত্রকারেরা বলেন যে, দেবতাদিগেরও পতন আছে 
এবং যে দেবত্বের পতন আছে সে দেবত্ব জীবকে প্রদান করা 
শ্রীগৌরাঁল-অবতারের উদ্দেশ নহে! 

জ্ঞানযোগ-বলে জীব ভগবানের তুল্য ক্ষমতা লাভ করিতে 


পারে। কিন্তু জগতে দুইজন ভগবান থাকিতে পারেন না। 
এইজন্ত জ্ঞানযোগ বলে কোন জীব যেই ভগবানের তুল্য 


ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, তৎক্ষণাৎ সে ভগবাঁনে মিশিয়া যায়। 


ইহাকে নির্বাণ বা লক্সপ্রাপ্ত বলে। যে সাধনযোগ-বলে 
জীব এইরূপ লয়-প্রাপ্ত হয় সেই সাধন-যোগও তিনি জীবকে 
শিক্ষা প্রদান করেন না। 


আবার,যে সকল সুখের কি আনন্দের লয়. হয় জীবকে | 


সে সমুদয় সুখ কি আনন্দ প্রদানের জন্তও শ্রীগৌরাঙ্গ উদয় 
হয়েন না । তবে যে সুখ কি আনন্দ নিত্য ও.নিরুপম, জীবকে 
সেই সুখ কি আনন্দ প্রদানের জন্তই শীগৌরাদ না 
'হন। , 
| বার REE 
সমুদয় শক্তি আছে সে সমুদয় যে স্পৃহাময় তাহার কোন 
সন্দেহ নাই। ইহা না হইলে এই সুন্দর ও সুচিত্র জগতের 
সৃষ্টি হইত না ইহা এইরূপ ভাব রস ও জ্ঞানময় হইত না, 
কিম্বা সাধকের ও সাধকের সঙ্গে জপ-তপ যাগ-যজ্জেরও 
সৃষ্টি হইত না। :' 

আবার ভগবৎশক্তিতে যত স্পৃহা আছে, উহার সমুদয় 
জীবে না থাকিতে পারে, কিন্তু জীবে যে সমুদয় স্পৃহা আছে, 


'_ ইহা যে ভগবানে আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন 


না। কারণ ভগবান শুষ্টী এবং জীব তাহারই সৃষ্টি । 
. সংসার পাতাইয়া বাস,করার স্পৃহা জীবের অনিবাধ্য ৷ 
এই অনিবাধ্য ইচ্ছাটি জীব ভগবান ভিন্ন আর কীহা হইতে 
পায় নাই। অপিচ কেবল হিন্মুধৰ্ম্মাবলম্বীগণ নহেন, যাহাদের 


শ্ীস্রীমা-দাদা 


[২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


তগবানে বিশ্বাস আছে তাহারা সকলেই কোননা কোন - 
আকারে হ্বীকার করেন বে, ভগবানের একটি সংসার আছে! 
ব্রজধাম আর কিছুই নহে, এথানে শীষ সপরিবারে বাস 
করিয়া থাকেন। 

ভগবানের যে একটি সংসার আছে, তাহা প্রা জীবমাত্রে 
বিশ্বাস করিয়া থাকে । ভগবানের এই সংসারের গঠন. 
কিরূপ তাহা লইয়া মতভেদ থাকিলেও একথা সকলেরই 
স্বীকার করিতে হয় যে, এই সংসারে যাহার! অবস্থিতি করেন্‌ 
তাহাদের সঙ্গে ভগবানের কোন না কোন সম্পর্ক আছে। ' 
এই সম্পর্কের অনুরোধে এই সংসারীদিগের সঙ্গে ভগবানের 
কোন না কোন বিষয়ে ইতর বিশেষ রাখার প্রয়োজন করে, 
* এবং এই ইতর বিশেষের জন্তু এ সংসারীগণ কোন মতে 
ভগবানের তুল্য হইতে পারেন না। সুতরাং জ্ানযোগ-বলে 
জীব যেরূপ ভগবানের তুল্য, হইয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হন, ইহাঁদের_ 
সেইরূপ নির্বাণ প্রাপ্ত হইবার সম্ভব হয় না। 

ভগবান নিত্য। সুতরাং তাহার সংপারও নিত্য । ' 
কাজেই ষশহাঁরা তাহার সংসারে বাস করেন তাহারও নিত্য । 

ধে সাধন-বলে জীব এই নিত্য সংসারে প্রবেশ করিয়া - 
নিত্য হইয়া ভগবানের সঙ্গ লাভ করিতে পারে, শ্রীগৌরাজ 
অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য জীবকে সেই সাধনবল ও সেই 
সাধনযোগের শিক্ষা দান করা । 

নিজন্দন না হইলে কেহ কাহার সংসারে প্রবেশ করিতে : 
পারে না ও হৃদয়ের বন্ধন ভিন্ন কেহ কাহারও নিজ জন হইতে 
পারে না। প্ৰেম-ষোগের দ্বারা একজন আর একজনের 
হৃদয় আবদ্ধ করিতে পারে এবং ষে প্রেম-যোগে হৃদয় আবদ্ধ 
করিতে পারে এবং যে প্রেমযোগে হৃদয় আবদ্ধ করিয়া 
থাকে, শ্রীগৌরাঙ্ধ জীবকে সেই ভগবৎ-প্রেম-যোগ শিক্ষা 
দেন। রি 

জীগৌৱাঙ্গ যদিও জীবকে প্রেমযোগ শিক্ষা প্রদানের জন্ত 
অবতীর্ণ হন, কিন্তু বাহার এ যোগে অধিকার ন| হয় তাহাকে, 
তিনি পরিত্যাগ করেন না। যে জীণ ভগবানকে যেরূপ 
উপাসনা করিতে চাহে, তিনি তাহাকে সেই ভক্তিবল প্রদান 
করেন। সুতরাং প্রভু যিশু যদিও করুণাময় কিন্তু তিনি 
জগতে "পূর্ণ করুণ! প্রকাশ করেন না ৷ পূৰ্ণ করুণা প্রকাশ 
করেন আমার শ্রীগৌরাঙ্গ। যিশু যুগল হইয়া পৃথিবীতে 
উদয় হয়েন না, তার জলন্তে তাহা হইতে পুর্ণ করুণা বিকাশ 


হয় না। রি 


le between Sree Gouranga and Vishnupriya 
on the very night of the first Holy. Union.* 
Bidhu Bhusan Barker 


' tMy wish thou ask me, Liord ; my Love 1 
my Life and Soul | 
Tailed 8৪ we are to play the novel role. 
‘If truly. do I say, Oh Lord ! What I desire, 


I fear thy tender heart then it may tease and tire 


Disclose J must the thought I cherish’d . 


how 80 long, * 


With that to-night & newer thought I see 

now throng. 
When first I saw ‘Thee, I was taken by 

‘Thy Grace— 
Was lost in Thee — I search’d myself, but 


found no trace, 


My eyes were feasted on Thy beaming 
beauty, true. 


But no satiety got, while all the more it grew. 
I feel a little shy 40 speak of my desire — 


The world Thy beauty could enjoy—I did 8519, 


Again a holy. thrill I 169 now at Thy touch. 
And all the world I wish 2 heaven's thrill 
৪3 Such, 


hy Love [0০ may drenich all in the 


nectar sweet ; 


“But know not What the fate then I shall 


. have to meet.” 
The. EE now চি appealing 

= Wa8 the tone — 

“My Love I: ba sweetest mate { Thou never 
L Shalt be lone ! 
The noble lofty aim of Thine shall ne’er be vain! 
Thro’ iThee the fallen. shall the highest end 
৷ attain ! 
Thou lovest all, and They with love shall Thee 
adore, 


"This love পর shall higher, higher ever soar, 








*বাসর ঘরে শীগৌরাঙ্গ শ্রীদতীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন--“আজ এই মধুমিলনে তোমার প্রাণের বাসনা শুনিতে আমার 


ইচ্ছা হইতেছে ৷” 


জীনত বিষয়া কহিলেন. “প্ৰিয়তম, আমার বাসনা কহিলে তোমার কোমল প্রাণে ব্যথা পার নাকি ভয় হয়। 


তোমার বাক্য রক্ষাও করিতে হইবে 1 আগে একটী বাসনা ছিল, আজ আর একটী নুতন বাসনা জাগিয়াছে। তোমাকে 
প্রথম দেখিয়াছি অবধি তোমাতে আমি আম্মবিস্বৃত হইয়া অতৃপ্তনয়নে তোমার রূপদাধুরী আস্বাদন করিতেছি, সেই 
সঙ্গে সঙ্গে আকাজ্ফা হইয়াছে, জগতও তোমার রূপমাধু্্য আস্বাদন করুক। আজ আবার তোমার শ্রীঅঙ্গস্পূর্শে 
এতই স্বৰ্গীয় সুখ বোধ হইতেছে যে, সাধ হয় সমগ্র অগত এই স্বাস্ুখ উপভোগ করুক এবং তোমার অপাধিব প্রেমামৃতে 
সকলে সিক্ত হউক । “কিন্ত, জানি না, নাথ! তাহাতে আমার কপালে কি হয়!” 

জীগৌযাঙ্গ কহিলেন, _পপ্রিয়তমৈ ! তুমি আমার চিরসঙ্গিনী। তোমার এই লোকাতীত বাঁসনা বৃথা হইবে না। 
তোমার কৃপায় পতিত জীব জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হইবে তুমি সকলকে ভালবাস, সকলেই তোমাকে প্ৰীতি পুষ্পাঞ্জলি 
০০০০ ৪৬৪ প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্ৰাপ্ত হইবে ।” 


ভো দ্ব_"<} 


একখানি চিঠি 


শ্রীধাম বৃন্দাবন, 

ৰ ১৯১২১ 
জ্রীত্বীগৌরাঙ্গ পদারবিন্দ পরিচর্য্যা-পরায়ণ পরম 
ভাগবত শ্রীযুক্ত বাবু বিধুভূষণ.দরকার 

ভাগবত প্রচরেষু_ ' 

আশীৰ্ব্বাদ প্রেমালিঙ্গনং চ--আপনার প্রেরিত “নদীয়ার 
মৰ্ম্মবাণী’’ নামক ৪ খণ্ড পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দিত 
হইলাম। প্নদীয়ার মৰ্ম্মবাণী” বাস্তবিক মৰ্ম্মবঁণী। উহা 
পাষণ্ড লোকের অশ্মনার কঠোর মৰ্দ্মকেও'স্পৰ্শমাত্ৰে বিগলিত 
করিয়া দেয়। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু পূৰ্ণৰঙদ্ধ সনাতন । তাহার 
সঙ্গে জীবের যাবৎ সম্বন্ধ নিত্য ; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য 
সকলের যখন তিনি বিষয়ালম্বন, তখন মধুর রসের হইবে না 


জয় গৌর = ' 


কেন? মধুর রস যে সর্করমের চরম সীমা এবং তাহাতে ' 


সমস্ত রসের ভাব, তাহা ভক্তিরসের সমুজ্দল সিদ্ধান্তে। 
' সুতরাং বাহার! মধুররসে আমার গৌরাদ্রস্ুন্দরকে' আরাধনা 


করেন, তাহার! পরম ভাগ্যবান্‌। প্রভুর সন্গ্যাস গ্রহণের 


টু ৮ ৷ ~ ৷ A 
জ্ীবিষ্ণু সরস্বতী এমএ, বি-এল,.বি-টি, এল-সি-পি ( লণ্ডন) 


তোমারে বাধিব আমি হৃদয়েতে মম . 
দেখারে কৌশল,-- 2 
এ কথা ভাবিতে মোর, ওপো প্রিয়তম | 
চোখে আসে জল! = 
.. প্রিয়তম-দরশনে জুড়াইব আঁখি । 
মনে রাখি আশা, 
নিয়ে যাব উপহার সে ঝধুর লাগি : . 
শুধু ভালোবাসা । = 
পথ চেয়ে আছ তুমি আমার লাগিয়া । 
| যুগ যুগ ধরি 
+" অনন্ত তিমির রাতে একাকী জাগিয়া] 
নিত্য মোরে স্থরি। 
পাঁঠায়েছ প্রেমলিপি প্রতিদিন প্রাতে__ 
প্রভাত-তপনে, 


-বরণে শ্রীগৌরাঙ্গনুন্দরকে 


পরেও শ্রীমন্ রায় রামানন্দ তাহাকে রসরাজ মহাভাবরূপে 


- দর্শন করিয়াছিলেন, এইরূপ দর্শন মধুর রস ভিন্ন হইতে পারে 


না। সুতরাং যাহারা শ্রীপ্রতুর অস্তরঙ্গ, তাহারা সন্ন্যাস 


মূৰ্ত্তিতেও মধুর ভাব দর্শন করিয়া থাকে । 


'ধাহারা শ্রীনবন্ধীপ লীলাতে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দান্ত 
বা সখ্য অবলম্বন করিয়া এই যুগলকে মধুরভাবে ভজ্জন করেন, 
তাহারা পরম ভাগ্যবান্‌। যেরূপ শ্রীরামচন্ত্রের বনবাসকে 
এবং জীকৃষ্ণের মথুরা গমনকে কোমল প্রাণে সহ করিতে 
পারে না, তাহারা অযোধ্যার আবরণে এবং ব্ৰজের আবরণেই 
উপাসনা করিয়া থাকেন শ্রীনবদ্ধীপ লীলাতে নিমগ্ন থাকিয়া 
ধাহারা শ্রশচীমাতা ও শ্ৰীবিষ্ণুপ্ৰিয়া দেবীর বিচ্ছ্দাবস্থা 
কোমলপ্রাণে সহ করিতে পারেন না, তাহারা এই শ্রীনবন্ধীপা- 
‘ধনী 5) করিয়া থাকেন। 

প্রভু 2 র রসের বিষয়ালদ্বন 
ৰে re bi 

'_ + আশীর্বাদক 


ভীমধুহ্ুদন গোস্বামী ( সাৰ্ব্বভৌম ) 


জাগে মোর বাষ্পে-ঘের| অশ্র-সিদ্ধুপারে__ 
সুখ ইন্দু লেখ!। 


লা 


গত 


_ বীশীর সন্ধানে = 


জীকিরণ কুমার সেন শৰ্ম্ম _,_' 


( এই প্রবন্ধটি শীযুক্ত বিধুতুষণ সরকার মহাশয়ের গৌর- 
প্রাপ্তা সহধন্মিনীর শ্রীচরপোক্ধেশে লিখিত। ১৩৩৫ সালের 
ফাল্গুনী শুরা সপ্তমী তিথিতে তিনি ইহ জগৎ ত্যাগ করেন! 
যাইবার প্রাক্কালে তিনি ‘পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন---সেই 
কালো ছেলেটা কই ? সে যে বীশী ফেলে গেল । কখনো 
- বা বালিশের পার্থ বা নীচে হাত দিয়া ‘সেই কাল ছেলের 
ফেলে যাওয়া বীশীর সন্ধান করিতেন! কখনো বা তাহার 
শষ্যাপার্শে উপস্থিত তার অন্তানগণকে বলিতেন ‘ওঁ বাঁশী 
বাজে। কান পেতে শোন। শুনতে পাওনা ? ভাল ক'রে 
কান পেতে শোনে” । তাঁহার বাৎসল্যে শত শত গৌরভক্ত 
তাহাকে ‘মা’ ডাকিয়া প্রি জুড়াইতেন এবং তিনিও সকলকে 
সম্তানাধিক দেহ করিতেন। তাহার স্নেহে যত্লেই পূর্ববঙ্গের 


বহু গৃহে নদীয়া-বুগল-সেবা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ও- অস্তাপি, 


সেবিত হইতেছেন। ১৮৩৮ সালে কলিকাতায় ধুমধামের 
সহিত বিষ্ণুপ্ৰিয়া জন্মমহোত্সব অনুষ্টিত হয় তাঁহারই ইচ্ছা- 
ক্রমে। এবং ইতিপূৰ্ব্বে কলিকাতা নগরীতে অত ধুমধামের 
সহিত প্ৰিয়াজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় নাই ; এমন কি বিষ্ণুপ্ৰিয়া 
দেবীর অবতরণ তিথি উপলক্ষে ইতিপূর্বে কলিকাতায় বিশেষ 
কোন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে কি নাসন্দেহ। কিন্তু সেই বছর 
হইতে অগ্যাপি এই তিথিতে অষ্টগ্রহর নাম যজ্ঞ, স্থানে স্থানে 
প্রিয়ালী-কথা আলোঁচনার্থে সভা ইত্যাদি হইয়া আসিতেছে। 
আরো! আনন্দের কথা যে শ্রীশীমাদাদার গণ ছাড়া অপরাপর 
বৈষববৃন্দও এই বৎসর প্রিয়াজী-অবতরণ তিথিতে সভার 
অনুষ্ঠান করেন ও উক্ত সভায় প্ৰিয়াজী-কথ! আলোচনা 
করিয়া শ্রীপঞ্চমী তিথিটা শ্রীপুর্ণ করেন। যাহা হউক, 
তাহার গৌরপ্রাপ্তির পর হইতে অগ্তাপি তাহার গুণমুগ্ধ শত 
সহস্ৰ সন্তানগণ প্রতি বৎসর ফাঁলগুনী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে 
ইলুহার (বরিশাল) মিলিত হন ও তাহার তুষ্টির জন্য তাহার 
সেবিত প্রিয়ান্দীবল্লভের অঙ্গনে অষ্টপ্রহর গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া 
নাম সংকীর্তন করেন। এই সময় শত সহস্ৰ ভক্ত মহাপ্রসাদ 


পায়েন। এই বৎসরও উক্ত তিথিতে অষ্টপ্রহর নাম যজ্ঞ 
হইবে ।-__সম্পাঁদক ) 7 
মা! তুমি ত বীশীর সন্ধান দিতে চলে গেলে ! যাবার 
সময় সেই কালো ছেলেটা খুঁজলে! জিজ্ঞাসা কর্পে-_“সেই 
ক’লো ছেলেটা কই? সে হে বাঁশী ফেলে গেল!» তারপর 
তুমি গঙ্গাজল চাইলে ! গঙ্গাজল দেওয়া হ’ল। এর পরে 
তুমি বল্লে--এখন আমি যাই৷’ এই বলে মা! তুমি 


‘নয়ন সুদিলে। আর ত তুমি, মা, ফিরুলে না! তুমি ত 


আর এলে না, মা! তোমার সেই কালো ছেলেটাকে শ্বাণী 
দিতে গেলে--দেওয়া কি হ'ল না, মা! না, তোমার সেই 
চপল ছেলে কখন কোথায় আবার বাশী ফেলে, পাছে বা 
সেই বাঁশী হারিয়ে তার খেলা বন্ধ হয়ে যায়, বাঁশী না হলে যে 


, তার চলেনা,-__ধেহুগণের কর্ণীনন্দী এই বেধুরব, রাখাঁল- 


বালকদের নিয়ে নিত্য নতুন খেলার সাথী এই বংশী,, আকুল 
প্রাণে উজান ব’য়ে যমুনার উধাও হয়ে ছুটে” যাওয়ার যাতু 
মন্ত্র এই বংশীধ্বনি, গোঁপিকাঁকুলের বিনিবন্তিত সর্বকাম! 
ব্য্যস্তবস্ত্রাভরণা হয়ে কুলশীল জীবন যৌবন দুস্ত্যজ আধ্যপথ 
ত্যাগের মোহন মন্ত্র এই সরলা বশীর কলনাদ, ব্যাস্কুরঙ্গ 
তুজঙ্গভেক প্রভৃতির প্রেমভোগী সম্মেলনের যোগন্থত্র এই 
বিশ্ববিমোহন বংশীর সুমধুর সুর, এ বংশী না হ'লে তার ষে 
এক ফুহূর্তও চলেনা, মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে পাছে বা 
বাশীটী কোথাও ফেলে যায়, তাই, মাগো! তার সন্ধান 
দেওয়ার জন্য তুমি বুঝি চিরতবে দেখায় পেকে গেলে! 
আর এলেনা মা! 

স্নেহময়ী মা আমাদের ! ত্রিশনগরে শ্রীমা অপ্রকট হ'তে 
তিনি আমাদের শত সহস্র সন্তানকে তোমার হাতে সঁপে 
দিয়ে গেলেন। আর আমরা তোমারি দেহে লালিত হয়ে - 
তোমারি দেওয়| গৌরবিক্ুপ্রিয়। নিয়ে পরমানন্দে নেচে গেয়ে 
সংসারপথে সুখে স্বচ্ছনে ৮লেছিলাঁম। কিন্তু এই ফাঁগুণেরই 
শুরা সপ্তমীতে তুমি চ'লে গেলে। সে আজ চার বছর। 


৫৬৬ 


কলকাতার বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর জন্মোৎসব মহাসমারোহে 


সম্পন্ন ক'রে তুমি ইলুহারে এসে একমাস থেকে আমাদের; - 


বহিশ্চক্ষুব অস্তরালে গেলে! নীরবে তুমি কাজ ক'রে গেছ। 
বহিজগতে বড় একটা ধরা দাওনি। বুঝতে পারিনি তখন 
তোমার স্নেহের গভীরতা, নীরবতার মধ্যে তোমার 'অপাঁর 
কাধ্যশক্তি, আড়ম্বরবিহীনতাঁর মধ্যে অশেষ স্নেহের বিকাশ, 
স্বাভাবিকতাঁর মধ্যদিয় লোকাঁতীত বস্তুর সহিত সহজ সুন্দর 
যোগসুত্ৰ স্থাপন ! 

তোমার কাছে, মাগো ! আমাদের কথন কিছু চাইতে 
হয়নি | কেননা, সংসারের অভাব অভিযোগ কিছুই 
আমাদের বুঝবার অবসব্‌ হয়নি। সংসারের কোন তাপ 
আমাদের গায়ে লাগেনি। অধিকন্ত এই ইহলোকে থেকেই 
নদীয়াযুগল ভজনে নদীয়ার লীলারস আস্বাদনে সুখের সায়রে 


ভাসিতেছিলাম । গৌর আমাদের অতি নিজজন, এই সুখে 


আমর! ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিয়া নাচিষা গাহিয়| কাল কাটাই- 
তাম, এখনো যেন মা, জীবনের বাকী ক'টা দিন বিশ্ববাসী 
জনগণকে ভাই ভাই ক'লে নেচে গেয়ে চলে যেতে পারি , 
এখন তোমার কাছে স্লেহাশীষ চাচ্ছি বটে, তোমার প্রকট- 


শ্রীপ্রীমা-দাদ! 


[ ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


কালে. এসব চাওয়ার কথা মনেই স্থান পায়নি। তুমি 
অন্তরালে যাওয়ায় এইটুকু এখন পার্থক্য হয়েছে । তোমার 
্বহৃষ্টি এখনো আমাদের উপর সমভাবেই বর্তমান, এ বিশ্বাস = 
আমরা হারাইনি। 

সারা জীবন গৌরবিকুপ্রিয়া ভন করে তুমি মা যাবার 
বেলা সেই কালোছেলের বাণীর সন্ধান দিতে যাওয়ার কথা 
আমাদের জানিয়ে দিলে। এতে আমাদের ভজনে কোন 


_ দ্বিধা হয় নি। ভজনের কোন ছোট বড় নেই। ভজন ত. 


দুরের কথা জীবের মধ্যেও ছোট বড় জ্ঞান ভুলিয়ে দিরেছ। 
ভজন যে, লীলারস আস্বাদন, গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলা, 
ন’দেধাম ও ব্রজধাম যে একই লীলার বৈচিত্রী-পূর্ণ ছুইটী 
দিক, এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত 
ও আস্বান্ত তাহা যেমন প্রকটকাঁলে পিথিয়েছ, অপ্রকট 
হওয়ার কালেও তাই দেখিয়ে গেলে! £ 

-আঁমর! যেন মা তোমার এই গৌর-গোবিনদের নে ও 
অ্ৰজধামের লীলামাধুরী যুগপৎ আস্বাদন কর্তে পারি, তোমার 
শ্রীচরণে তোমার সন্তানগণের এই কাতর মিনতি । 

জর গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া । 


জা পপ 


অর্ধশিক্ষিতের অবস্থা 


কাঁচা চাউল খেলেও অপরিপাক হয় 
বুক জ্বালা, পিত্ত রোগ কিছু দমে রয় 
সিদ্ধ করি ভাতরূপে খাইলে তাহায় 
অবস্থা ক্ষুধার জালা নিবারিত হয় 
কিন্তু আধা সিদ্ধ চা’ল খায় যদি কেহ, 
জনমে পেটের পীড়া নাহিক সন্দেহ 
দুনিয়াতে অর্ধ শিক্ষা প্রাপ্ত নর যত 
নহে চা’ল-নহে ভাত আধাসিদ্ধ মত । 


যাঁরা খোদার খুব ভক্ত তাঁদের বিপদ অতি শক্ত ; 
এই ভবে স্বীরা সবে ঈশ ভক্ত অতি 

তাহারা ও কত, কাজে লভিছে ঢুৰ্গতি। 

মানবের আদি পিতা হজরত আদম 

স্বৰ্গে বসি থেয়ে ‘ছিল একটু গন্দম 

পত্নীর বিয়োগী হয়ে ছিল বহুকাল _ 
দুনিয়াতে আরো কত ভূগিল জঞ্জাল । 


চে 


মা! তুমি চলে গেলে! পর নেই 
কালো ছেলেটা কই? সে যে বাঁশী ফেলে গেল!” এই 
বলে গঙ্গা জল চেয়ে নিলে। পরক্ষণেই চোখ বু’জে রইলে। 
সেই কালো ছেলের বুঝি বাণীর সন্ধান দিতে গেলে! 
শুনেছি, বাণী না হলে তার চলেনা । তার বাঁশীর সুরে 


তা থাক, যা! তোমার সুখে কেন বাধা দেব! তবে, 
মাগো! তার সঙ্গে আমাদের একবার পরিচয় করিয়ে দাও । 
সে. হে মোদের দাদা। দাদার সঙ্গে আমরা কি একটু 
খেল্বনা! . 

সুমি যে-খেলা ছড়িয়ে দিয়ে গেছ মা, তাতে যে সাধ 


নাকি ধেঁচুগণ যুথে যুধে এসে তাঁকে ঘিরে দীড়ায়, রাখাল ম্ট্‌ছেনা, প্রাণ: ঠাণ্ডা হচ্ছেন| ৷ ভোমীর সেই কালো 
বালকের! কত রঙ্গে ভঙ্গে নাচত আর খেলা কর্ত, পোপীগণ ছেলেটাকে মোদের চিরসাথী ক'রে দাঁও। তাকে নিয়ে 
যে যাঁর কাজকৰ্ম্ম ছেড়ে বনের দিকে ছু’টে যেত, ষ্মুন| আমরা নেচে গেয়ে নিত্য নতুন খেল| খেলে সুখের তরঙ্গে 
উজ্জান বইত। তোমার সেই চপল ছেলে মাঝে মাঝে বুঝি ভেসে ধাই। তুমি কি তা দেখে সুখ পাবেনা! 
আনমনা হ'য়ে কোথাও বাণী ফেলে যেত। তুমি বুঝি মাগো, আমায় সংসারের খেলায় যুক্ত করে দিয়ে গেছ। কিন্তু 
তাকে সেই বঁ৷শীটী দিতে গেলে ! মা, কত শত লোকের সংসারথানিকে গৌরবিস্ণুপ্রিয়ার সংসার 
সে ত আজ অনেক দিন হ'ল, মা! মাঁমূনের ফাল্তুণী- কর্‌ দিয়ে জালাময় সংসারকে আনন্দ-নিকেতনে পরিণত 
শুরা সপ্তমীতে চার বছর হবে। বাণী দেওয়া কি আর ক'রে দিয়ে গেছ। আমার. বেলাও তাই করম! ! যেন 
হলনা]! তুমি ত আর এলেনা, মা !, পাছে বা সে আবার সেখানে নেয় গৌয়াদেৰ সংশারে বসতি করি। 
কোথাও বাশিটী হারিয়ে ফেলে__তা হারালে যে তার খেলাই, 
বন্ধ--তাই বুঝি, মাগোঁ, তুমি বাশি খু'জে দিতে সেখানে তাঁর 
কাছে কাছেই চিরকাল থেকে গেলে! 


* লেখিকার বাড়ী" শিলচর । 
শক্তি! রেখে. অপ্রকট - হন। . 








প্রবন্ধটী ববী রাম কর ক বিন বত ভন 
একজন. ইনি, “ইহার স্থৃজি-্তস্তের'উপর লেখ। আছে” 

* সেই কালো ছেলে বাঁশী গেল ফেলে te 
বীনা গেল এই বলে। ৷ ৮," 
৮ ্ বালির জনা নর 
পা শ্রীল রি সিংহ চিনি পত্বী। , তিনি এখনো) মাল সেবা প্রকাশ 
কাৰ্য্য ফরিতেছেন.। , 


বার্ভাবহ 


শ্যামল বাঙলার পরিচ্ছন্ন নীল আকাশে চূর্য্যোগের কালো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে সংবাদদাতা ভুল ও বিকৃত 
মেঘ ধনাইয়। আসিয়াছে। বাঙালীর অভিশপ্ত জীবনে ছুঃখ- সংবাদ প্রচার করিয়াছেন এবং তথ্য দিয়া ও যুক্তি দিয়া 
শোক, দৈন্য রোগ নিত্যকার হইয়া দ্বাড়াইয়াছে। বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন সে আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। 
ক্ষুধিতের আর্তনাদে কিছুদিন পুর্কেই বাঙলার আকাশ বাতাস কারণ না থাকিলেই ভাল । “মরার উপর আর খাঁড়ার ঘা” না 
ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল--"অনশনে মৃত্যু চেনা বন্ধুর মতই পড়ে এই কামনাই সকলে করিতেছেন । 
পথে প্রান্তরে নিত্য প্রত্যক্ষ হইত। সেই অবস্থা প্রশমিত ৮ * * * 
হইতে না হইতেই, ম্যালেরিয়া বসন্ত ও কলেরা মহামারীরূপে মাল্জ্রাজ গবর্ণমেণ্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইাছে যে 
দুর্গত বাঙ্গালীর-বুকে সম্ভাস জাগাইয়াছে। ঢাকা ময়মনসিংহ তিরুভালমিউর গ্রামে সামরিক বিভাগের কয়েকজন কর্মচারী 
নোয়াখালী, ত্রিপুরা, বরিশাল প্রভৃতি জিলাসমূহে হাজার স্রীলৌকদের স্লীলতা হানি করিয়াছে বলিয়া ষে অভিযোগ 
. হাজার লোক এই আবর্তে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে ও করা হইয়াছে মে সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তদন্তের ও যথোপযুক্ত 
হারাইভেছে। . দুর্ভিক্ষের বিভীষিকার অবসান না হইতেই ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন । গবর্ণমন্ট 
কলেরা ও ব্সস্ত সমগ্র বাঙলাকে সন্্াস্ত করিয়া তুলিয়াছে। জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে অপরাধীগণকে ধরিবার 
মানুষের সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া নূতন আক্রান্তের সংখ্যা জন্ত পুলিস ও সামরিক কর্তৃপক্ষ সকল প্রকার ব্যবস্থা 
প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। বরিশালের অবস্থা এমন এক সই অৱলম্বন করিবে। ভারতরক্ষা আইনের দাপটে বহু ঘটনাই 
চরম পর্যায়ে পৌছিয়াছে যে আমানতগঞ্জ ও কোতোয়ালি * লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যায়। মাদ্ৰাজ গবর্ণমেন্টের এই 
ওয়ার্ডের হাট, বাজার, ভোজনাগার, ছুগ্ধসত্র চায়ের আয়োজনকে তাই মন্দের ভাল বলিতে হয় । 
দোকান মিঠাইয়ের দোকান রেস্তোরা, স্থুল পাঠশালাগুলি গত ২০শে জানুয়ারী রয়টারের সংবাদে প্রকাশ বে মিঃ 
সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে। হিসাব করিলে আমেরি বলিয়াছেন যে ভারতে দুর্ভিক্ষ ও মহাঁমারীতে ১৯৪৩ 
দেখা যাইবে সমগ্র বাঙলার অর্ধেক অধিবাসী আজ এই সালের গত পাঁচ মাসে দশ লক্ষের অধিক লোক মারা যায় 
মহামারীর কুক্ষিগত। সরকারী ও বেসরকারী অবিরাম নাই। তিনি আরও জানাইয়াছেন ষে গত ২৮শে ডিসেম্বর 
চেষ্ট! ভিন্ন প্রতিকারের পথ নাই। মানব হিতৈষীনার উদ্ধ,দ্ব পর্য্যন্ত সামরিক বিভাগ ১২৮৯০০ রোগীর চিকিৎসা করিয়াছে 
নরনাবী ও প্রতিষ্ঠান সমূহ সেবাত্রতে সার্থকতার . সন্ধান এবং পনের লক্ষ কলেরার টীকা দিয়াছে। সংবাদটী নিশ্চয় 


পাইবেন। . মন্তব্যের অপেক্ষা রাখেন! । সামরিক বিভাগের স্ততিবাদের 
| * ক # ক * ছিদ্ৰপথেও বর্তমান বাংলার নপ্নর্ূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
বিধ্বস্ত বাঙলার অগনিত নরনারী আর একবার ' * কক * * 


দুর্ভিক্ষের সন্মুখীন হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া গত ৩রা মাঘ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব 
নিউজ ক্রুনিকল পত্রিকার দিল্লীস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলা দেশের জান ও কর্মের, 
যে, ভাল ফসল হওয়া সত্বেও বাঙলার দ্বারদেশে আবার ত্যাগ ও ধৰ্ম্মের ক্ষেত্রে যে সব সহাপুক্লষের আবির্ভাব হইয়াছে 
দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দেখা ধাইতেছে। এই আশঙ্কা সত্যে স্বামীজী তাহাদের অন্ততম। জ্ঞানের আলোকে কর্মের 
পরিণত হইলে বাঙলার রোগতীর্ঘ ও খাগ্াভাবে অপরিপুষ্ট প্রেরণায়, জীবনের উৎকর্ষ সাধনের অম্লান আদর্শ তিনি 
সহ সহশু নরনারীর দুঃখের অবধি থাকিবে না । আশার রাখিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসী বিবেকান্দে বাস্তব জীবনকে 
কথা এই যে বাঙলা সরকার এই সংবাদের প্রতিবাদ করিয়া! উপেক্ষা করেন নাই--এই জীবনের দুঃখ দারিদ্র্য, অভাব ও 


ফাল্গুন, ১৩৫০ ] 


অবমাননাকে সংগ্রামের মধ্য দিয়া জয় করিবার, জীবনে. 


পরাভবকে অস্বীকার করিবার শিক্ষা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন । 
আমরা সেই যুগমানবের আবির্ভাব তিথিতে শ্রদ্ধানত দেশ- 
বার্সীর সহিত আমাদের আস্তরিক প্রণাম নিবেদন করি। 
'_ *? কণ কণ + ক্ষ 
দুনিয়া ভুড়িয়া৷ বাণিজ্য সম্পর্কে তীব্র প্রতিযোগিতা 
চলিতেছে-_বাজারের অধিকার লইয়া রেষা রেধষির অন্ত 


নাই। বৃটিশ ও মাকিন ব্যবদারীদের প্রতিযোগিতার আবর্তে ! 


পরাধীন ভারতবর্ষের স্বার্থহানি ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা 
দিয়াছে। বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তারের ব্যাপারে বৃটিশ ও 
মাকিণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ প্রত্যক্ষ হইয়া 
উঠিয়াছে। ভারতবর্ষে আমেরিকাজাত পণ্যের চাহিদা 
বাড়িয়া গিয়াছে, বিক্রয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ ব্যবসায়ীর! 
উৎকষ্টিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাই বৈদেশিক - বাণিজ্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কঠোর বিধি-নিষেধ প্রয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
ইহার ফলে যুক্ত রাষ্ট্ৰের রষ্তানী বাণিজ্য প্রসারে বিশ্ব ঘটায় 
মাকিণ ব্যবসারীরা কুপন হইতেছেন। ভারতের বাজার লইয়া 
এই বিরোধী স্বার্থের সংঘাতে এদেশে শিল্প বিস্তারে ব্যাঘাত 
ঘটিবে। 
ক ক ১ *্ * *- 

ফেব্রুয়ারী মাসের বাজেট অধিবেশনে এগারটা সরকারী 
বিল উত্থাপিত হইবে বলিয়া জান! গিয়াছে। সাধারণ 
বাজেট আলোচনা ব্যতীত কৃষি আয়কর বিল, মাধ্যমিক 
শিক্ষা! বিল, উৰ্ডিনান্স আইনশুলি পাশ করিয়া লইবার বিল, 
কৃষি আয়কর বিল, মিউনিসিপ্যাল বিল প্রভৃতি বিষয়ে 
আলোচন! করিতে দীর্ সময় আবশ্যক হইবে । মে মাস 
পর্য্যন্ত এই অধিবেশন চলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। 

ঢা কণ | # চর 

ভারতের কয়েকজন প্রখ্যাত নিম্নলিখিত আর্থিক উন্নতির 
যে পরিকল্পনা রচন! 'করিয়াছেন উহা প্রবর্তিত হইলে পনর 
বৎসরের মধ্যে ভারতের জনসাধারণের জীবন যার! প্রণালীতে 
যুগাস্তকারী পরিবর্তন ঘটিবে। বলা হইয়াছে যে এই * 
পরিকল্পনা কাধ্যকরী করিতে -১৫ বৎসরে মোট ১০ হাজার 
কোটা টাকা! ব্যয় হইবে। জাতীয় প্রয়োজনের দিক দিয়া 


(১) "খান্ত (২) পরিধেয় (৩) বাসগৃহ (9) শিক্ষা ও 
"(৫) চিকিৎসকের সাহায্য জনসাধারণের নিকট পৌছাইয়া 


৫৬৯, 


দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবগুলি রচিত হইয়াছে । পরিকল্পনায় 


- বিক্ঠালকারীরা বলিয়াছেন যে ইহা কার্যকরী করিতে সরকার 
ও জনসাধারণের মধ্যে প্রকান্তিক সহযোগিতা. আঁবস্তক। 


দাই কার ভিত না হইলে এই ঘাত সংযত 
সম্ভব হইবে কি? 
কক ক ক ক্ষ 

দুৰ্ভিক্ষ পীড়িত বাঙলার দুর্গত জনসাধারণের সেবায় 
নিযুক্ত বেঙ্গল রিলিফ কমিটি জিনিষ পত্রে ও টাকায় এ 
পর্য্যন্ত মোট ৩৫ লক্ষ টাকা সাহায্য পাইয়াছেন। ভারতের 
বিভিন্ন অংশ হইতে এবং কলম্বো, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা ও 
আমেরিকা হইতেও সাহায্য পাওয়া গিয়াছে । বর্তমানে 
কমিট রোগের চিকিৎসা, বস্ত্র বিতরণ, দুঃস্থদের পুনরায় 
স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা প্ৰভৃতি কার্যের প্রতি বেশী নজর 
দিতেছেন এবং একচী ব্যাপক পরিকল্পনান্গদারে কাঁধ্য 
আরম্ভ করিবার চেষ্টায় আছেন। 


স্ব * *+ OOOO 


'_' ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্ত স্তার 


যোগেন্স সিংহ কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের এক সভায় 
বলেন যে জাতীয় শিক্ষার জন্ত তারত ৪৫০ কোটী টাকা 
ব্যয়ভার বহন করিতে পারে। কোন কোন মহলে এক্ল্প 
ভুল ধারণা আছে যে শিক্ষার জন্য ভারত এত টাকা ব্যয় 
করিতে পারে না। . অন্তান্ত সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে 


'ভারতের আঁধিক উন্নতির মোগ রহিয়াছে এ কথা সত্য । 


কিন্তু মানযই উৎপাদনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকায় 
অভিনয় করিয়া থাকে। মানুষকে সৰ্ব্বরকমে পূর্ণ কর্মক্ষম 
করিয়া তোল! আবশ্যক |: ভারতীয় সম্পদের সদ্যবহার 
করিতে হইলে "মানুষকে শিক্ষিত করিতে হইবে । কাজেই 
ভারুতবাসীর শিক্ষার জঙ্ক যে ব্যর হইবে তাহা পরিণামে 
উঠিম! আমিবে। 


* bd * * 


". ভারত সরকার নিয়লিখিত ভদ্র মহোদয়দের লইয়া হিন্দু 


আইন কমিটি গঠন করিয়াছেন--চেম্বারম্যান কলিকাতা 


৮৫৭০ 


‘হাই, কোর্টের বিচারপতি স্কার বিঃ এন:রাও। সদন্ত-- 
"কলিকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ডাঃ দ্বারকানাঁথ- 
মিত্ৰ, পুণার .আঁইন কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ঘড় পাড়ে, মিঃ 
।ভেঙ্কটরাম শাস্ত্ৰী মাদ্রাজ প্রাদেশিক - সিভিল . সাভিসের 
। কৰ্ম্মচায়ী মিঃ রাজা গোপালন এই কমিটির সেক্রেটারী 
। হইবেন ৷ 
Ll) * * -_ ক্ষ , 
এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকার 
কালে বাঙিলায়,দুভিক্ষের পুনরাবিতাব বন্ধ করা ও বাঙলার 
জনসাধারণের সামাজিক ও বৈষয়িক, জীবন পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখাজ্জি,বলেন 
যে সন্তায় চাউল, খাস্ত শস্ত সরবরাহ করা ব্যতীত জনসাধা- 
রণকে তাহাদের পূর্বকার জীবন যাত্রার ফিরাইয়া আনা 
মাশু প্রয়োজন । শুধু ভিক্ষা দিলেই এ সমন্তার স্থায়ী মৃনাধান 
,হইবে না।. ভিক্ষা বৃদ্ধি জোর করিয়া চাপাইয়া দিলে ব্যক্তি 
॥ও জাতির আত্মসন্তমের : চেতনা ক্ষুণ্ন হয়| মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীই বাঙলার কৃষ্টি ও; বৈষয়িক জীবনের, মেরুদণ্ড স্বরূপ 
কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ পরিবার আজ নিঃসম্বল 
হইয়া পড়িয়াছে .অথচ তাহারা .ভিক্ষাও চাহিতে পারে না। 
তিনি আরও; বলেন যেভার্ত.সরকার ষখন,কলিকাতা ও 
'শিল্প অঞ্চলে . আহাধ্য. সরবরাহের ভার লইয়াছেন এবং যখন 
‘দেশে প্রচুর. !শত্ত 'জঙ্লিয়াছে -ত্খন.. দুর্ভিক্ষের পুনরাশফা 
থাকিতে পারে-না। তবু ষদি সত্য. সত্যই তাহা ঘটে তাহা 
হইলে তাহার দায়িত্ব সরকারের উপরই বেশী করিয়া পড়িবে ৷ 
রাষ্ট্রের নিয়ম .কান্ন .ডাঃ মুখাজ্জি যুক্তিপূৰ্ণ, মন্তব্য সম্পর্কে 
'পূর্বান্ছেই অবহিত হইলে প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব হইবে । 
- , ভারতের সৰ্ব্বত্ৰই স্বাধীনতা 'দিবুসের . অনুষ্ঠান ;প্রতি- 
"পালিত: হইয়াছে |; সরকারী বিধি, নিষেধের সমারোহের 
বেড়াজালে সমারোহের বা. আড়ম্বরের অবকাশ না থাকিলে ও 
জাতীয় জীবনের প্রন্দন .তর্ঙ্গায়িত হইয়া। সঞ্চল্লের দৃঢ়তা 
ঘোষনা করিয়াছে। তারতবাসী শ্রন্ধানত। চিত্তে কংগ্রেসের 
বাণীকে নূতন করিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। মার্কিন 
“বেতার কেন্দ্রে ভারতের. স্বাধীনতা দিবস:উপূলক্ষে যেঅন্ষ্ঠান 
। হয়, :-তাঁহাতে ভারতের স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করিয়া 


জীী৷মা-দাদা 


ভারতীয় দেশপ্ৰেমিকগণ এখনও বন্দী আছেন ৷” 


[ ২য় বৰ্ষ, ১১শ, সংখ্যা 


বিখ্যাত ‘এশিয়া’ পত্রিকার, সম্পাদক ও অন্তান্ত বিশিষ্ট 
ব্যক্তি বক্তৃতা করিয়াছেন। ভারত বায়ীর পক্ষে এই 
অম্ষ্ঠানের সংবাদ উৎসাহব্যঞ্জক সন্দেহ নাই ৷ 

। পার্লামেণ্টের সদস্ত, প্রখ্যাত লেখক ও Pai 
ডি এন্‌ প্রি, রেভারেণ্ড সোরেন্সেন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 
উত্তর লণ্ডনের ৪৪ হাজার . শ্রমিক. প্রতিনিধিদের. এক. সভায় 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে বৃক্তৃতা করিয়াছেন। মিঃ সোরেন্সেন 
ব্রাবরই ভারতবর্ষের দাবী সমর্থন করিয়া আনিতেছেন। 
তিনি এই সভায় তাহার. মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলেন “আমি 
মনে করি, ভারতবাসীদের আমরা যদি আমাদের সম মর্ধ্যাদা- 
দানে স্বীকৃত হইতাম তাহা . হইলে যুদ্ধ প্রচেষ্টার আমরা 
ভারতবর্ষের পূর্ণ সহযোগিতা পাইতাম। ভারতের, বন্দী 
নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া, উচিত। স্তার অস্ওয়ান্ড মোস্‌- 
লেকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে অথচ পণ্ডিত অহরলাল প্রমুখ 
নিরপেক্ষ 
চিন্তাশীল ব্যক্তি "মাত্রেই ,রেভারেণ্ড ,মলোরেন্সনের এই উক্তির 
সহিত ,একম্ত :হইবেন। .কিন্তু -শাসকয়গুলীর চিন্তাধারা 
স্বতন্লুখাতে প্রবাহমান । |] 

* * ক Ld 

কোয়াংটুং আন্তর্জাতিক সাহায্য: সমিতির সম্পাদক মিঃ 

জৰ্জ্জ এ্যডামদ্‌চুং, কিংএর সরকারী কর্মচারীদের নিকট 


‘এক সংবাদে জানাইয়াছেন যে দক্ষিণ, চীনের, কোয়াংটুং 


প্রদেশে, অনশনে ও রোগাক্রান্ত হইয়া ইতিমধ্যে দশ পক্ষ 
লোক প্রাণ 'হারাইয়াছে। , এই ,বৎসর তথায় আর এক 


'সাংঘাতিক দুৰ্ভিক্ষ দেখা দিরাঁর উপক্রম হইয়াছে এবং 
। অবিলম্বে স্সাহায্য না.আসিলে..এবৎসরও তথায় শত প্রহর 


লোক স্ুনিশ্চিত.: মৃত্যু ৷মুখে পতিত হইবে। প্রতিবেশী 
রাষ্ট্রের এই ছুঃসংবাঁদে নিগৃহীত ভারতবাসী কেবল. চোখের 


।জল ফেপিতে ও পরিত্রাণের কামনা ,করিতে-পারে। .কারণ 
.ভারতীয়ের নিগ্ৰহ চীনকেছাড়াইয়া গিয়াছে। 


রী ব্যবস্থা পরিষদে এই মৰ্ম্মে একটী প্রস্তাব গৃহীত 


হইয়াছে যে গরু বাছুর প্রতৃতি কৃষিকাধ্য ও জনসাধারণের 


স্বাস্থ্য -রক্ষার্থ অপরিহ্ কিন্তু কিছুদিন ধরিয়া সেন! 


_ ফাল্গুন, ১৩৫০ ] 


বাহিনীর থাস্ত সরবরাহের জন্ত অত্যধিক গৃহপালিত পণ্ড 
হত্যা করা হইতেছে। ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া 
গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে 
 ভীহারা যেন সেনাদলের জন্তু গৃহপালিত পশু ক্রয় বন্ধ করার 
ব্যবস্থা করেন। আননের বিষয় প্রস্তাবটি ইউরোপীয় 
দলেরও সমর্থন লাভ করিয়াছে এবং. সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 


_ হইতেও প্রিয়াছে। ইহা হইতেই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি 


করা যাইবে।' এ সম্পর্কে অনতিবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বিত না হইলে বুদ্ধকালের মধ্যেই গৃহপালিত পশুর বংশ 
বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে । কর্তৃপক্ষ সচেতন হইবেন 
ইহাই আমরা আশা করি। 

* ফৰ * ক ৰ 


গত ২৪শে মাঘ সিধি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্ভোগে ২৫নং 


বাগবাজার্‌ ঠীটে অনুষ্ঠিত এক সভায় বৈষ্ণবাচাধ্য পণ্ডিত = 


রসিকমোহন বিষ্তাভৃষণ ১০৫তম বৎসরে পদার্পণ করায় 
তাহাকে অভিনন্দিত করা হয়। বক্তাগণ রসিকমোহনেব্র 
বিভিন্ন গুণাবলী উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। স্যার যদুনাথ 
. সরকার বলেন, “পণ্ডিত রসিকমোঁহন মহাত্মা শিশির 
কুমার ঘোষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বৈষ্ণব আদর্শ প্রচারে 


_ আম্মনিয়োগ করিয়াছেন | তাঁহার এই কার্যের কথা বিস্বৃত - 


হইলে ঘোর, অক্কৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হইবে ।” আমরাও 
গুণগ্রাহীদের- সঙ্গে মিলিতভাবে পণ্তিতপ্রবরের প্রতি 
নিবি 
ক ক # কয় 
বিষ্ণুপ্রিয়া জন্মহোংসব 
গু 

জঠভীচৈতম্চরিতামৃত জয়ন্তী 
,  মাধী-শুরা. পঞ্চমী বিষ্ণুপ্ৰিয়া দেবীয় অবতরণ-তিথি। 
তজ্জন্ত এই তিথিটী শ্রীপঞ্চমী। সকলে এই ভিথিকে 
শ্ীপঞ্চমী বলেন বটে, কিন্তু কেন যে এই তিথিটী শ্ীপঞ্চমী 
হইল এবং তন্ধরুণ এই তিথিতে জনগণের কি করণীয় সে 
বিষয়ে সর্বসাধারণ অজ্ঞ ও উদাসীন ৷ _ যাঁহার অবতরণ হেতু 
এই ভিথিটার সহিত ‘জী’ যুক্ত হইল, এই তিথিতে সেই 


গোলোকবিহারিণী গৌরাজগেহিণী, ভগবানের হ্লাদিনীশক্তি 


8 


& ও বার্তীবহ -- 


৫৭১ 


বিষ্ণুপ্ৰিয়া দেবীর জয়ধ্বনি দিয়া সকলের চিত্বশোধন করা 
সমীচীন। অথচ কতজন উহা করেন তাহা ভাবিয়া দেখিবার 


কথা ।এই তিথিতে কেন্দ্রে-কেন্দ্রে যেখানে যেরূপ সম্ভব-মিলিত 


হইয়া সকলের প্রয়োজন--ঠাকুৱাণীর জয়ধ্বনি দেওয়া | নব- 
প্রতিষ্ঠিত শ্গৌরাঙ্গ-বুব-দমিতির উদ্দীপনায় এবার বাংলার 
নানাস্থানে প্ৰিয়াঞী-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রভাত-কীর্তন, 
প্রিয়াজী-কথা পাঠ গৌরবিষ্ুপ্রিয়া নাম-সংকীৰ্ত্তন, 
মহাগ্রসাদ বিতরণ-_এই উৎসবের অঙ্গ । অবস্থা ইতিপূর্কেও 
প্ৰিয়াঙী-উত্সব যে অমুঠিওঁ হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু উহা মাত্র 
ছুই তিনটা স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল। এবারের স্কায় একই 
তিথিতে এমন ব্যাপক উৎসব ইতিপূর্বে আর হয় নাই এবং 
ইহার অন্তরালে যিনি প্রেরণা দিয়াছেন তিনি সকলের 
ধন্তবাদাৰ্হ |! 

জীপঞ্চমী তিথিতে যে সকল স্থানে অষ্টপ্ৰহর, গৌৱবিষু- 
প্রিয়া নামসংকীৰ্ত্তন, প্ৰভাত কীৰ্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ 
হইয়াছে, নিয়ে তাহার তালিকা দেওয়া হইল । 


বরিশাল জিলা 
স্থানের নাম উদ্বোক্তার নাম 

বাসপগ্ডা_-শ্রীকিরণকুমার সেন রায়চৌধুরী 
ঝালকাঠি-_শনিকুঞ্জবিহারী বিশ্বাস 
বাইশারী- শ্রীহরিমোহন চৌধুরী 
ইদিরকাঠি--জীশরচ্চন্দ্ৰ বড়াল 
কাউখালি- শ্ীকৃষচন্দ্র চন্দ 
বলভদ্রপুর- জীনিবারপচন্ত্র কুণ্ড 
পিরোজপুর প্রীকালীবর দত্ত, উকিল 
কদমতলা-_শ্ীরাজমোহন সোমদ্দার 
ইলুহার-_শীযুক্ত। প্রফুল্লবাল| দেবী 
শীস্তিহার- শ্রীহরপ্রসঙ্ন গুহ 
রেখাখালী- শ্রীবসস্তকুমার ভাকুয়া 
গরক্গল_ শ্রীসত্যচরণ বিশ্বাস 
কমলিকাঁনর--শ্ীগৌরদান নষ্ট 
রঘুনাথপুর জুতা ননীবাল| দেবী 


টিং , - ত্ৰিপুৰ জিলা 


ত 


৫9২ 


৷“ নোয়াখালী জিলা 
নোয়াথালী--শীল্গদীশচন্দর বায়, নাজীর ' 
৷ কাশীপুব-শ্রীবিজয়কষ্ণ ভৌমিক . 

' মাঝিয়ারা--শ্রীআনন্দচন্ত্র রায় 
./রাম্চন্্রপুর-্রীরজবাসী রায় 


*. 'পুর্বহাটা- কীনবদ্বীপচন্দ্ৰ রায় . ২ / 
.এ. পাইকপাড়া -শ্রীধীরেন্রনাথ বনু 
+ জীয়াঃ-"জীৱরদাকান্ত দাস, - : 


,নোয়াগীও শ্ীপশিকুমার:ভৌমিক 
।.. মেডুডাঁ শ্ীবিনোদবিহারী দেব '. , ' 
ত্রিশ_ শ্রীকালাটাদ দেব 


:- এনুগরুপাড়--শ্রীরজনীকান্ত রায়. , ২... 


ff ডাবদুল্লাপুর-_শীরাসব্হারী রি চৌধুরী 
চনানাইপু-্রীক্ষীরোদচন্্ আচার্য্য 
বিজয়নগর” 


| | চূণাতি--চন্তরকুমার সরকার 


চম্পকনগর--জীদ্বারিকানাথ ভূঞা 
“ধামরর-শ্রীহরিদাস রায় 
- গান্ধ ]--তীসতীশচন্দ্ৰ চক্রবর্তী: = 
| ॥- ঢাকা জিল! 
ঢাকা শ্রীহরিহর মজুমদার 
আৰহ্মণদি--শীজিতেন্দ্ৰনাথ মৌলিক : 
আবছুলাপুর- শ্রীধশোদালাল কুণ্ড 
নরসিংহদি-্ীমহানন্দ আচার্য্য 
_ দাসদি_ ভীদীন্নাথ সাহা --- . 
- * এফরিদপুর জিল! 
+ কোটালিপাড়া--জীগুরনাথ রাঢ়ী 
খুলনা জ্রিল!- 
মরেলগঞ্জ--যতীন্দ্রনাথ রায়... 
বাণিয়াখালি--রণিক্লচন্দ্ৰ বালা : 


. বাগবানার (সভা }--বৈষ্ণনু সম্মিলনী : 


পরী্রীমা-দাদা Ee ন [২য় বৰ্ষ, ১১শ সংখ্যা 


সালিমার-_ শ্রাউপেন্ত্রনাথ সেন জনা 
চালতাবাগান (সভা )_ শরীতীমাদাদা-কন্ধাবৃন্দ 
আর একটী আনন্দের কথা । এই শ্রীগৌর যুব সমিতির- 
উদ্বোগে নানা স্থানে ১৫ দিবস ব্যাপী শীশীচৈতন্যচরিতামৃত 
“ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে । ' শীশীচৈতন্যচরিতামৃত 
যে কত মহামূল্য সম্পদ এবং মানুষ মাত্রেরই উহ! কত শ্রদ্ধার 
বস্তু তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা মিলেনা । 'এমন একখানি 


প্রামাণ্য গ্রন্থের সহিত শিক্ষিত সমাজেও কতজন সম্যক 


পরিচিত তাহ! ভাবিবাঁর বিষয়। কারণে অকারণে, এমন কি 


- সামান্ত কারণেও আজকাল জয়ন্তী উৎসবৈর ছড়াছড়ি! অথচ 


বাংলার গৌরব, ভারতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও অধ্যাত্বজ্ঞানের 
কেন্দ্্বর্ূপ --এই গ্রন্থখানির জয়ন্তী-উৎসব আজি 'পর্যস্ত 


অনুষ্ঠিত হইল না! ইহার জয়জয়কার দিবার লোক সারা 
_' বাংলায় মিলেনা ; অথচ এমনও দেখিয়াছি, কে কবে তিনটা 


কবিতা লিখিয়! মারা গেলেন, অমনি সেই লেখকের বংশ- 
পরিচয় উদ্ঘাটন করিতে ও এই তিন ছত্ৰ কবিতার ঢক্কা 
বাজাইতে বাঙ্গালীর উৎসাহের অবধি নাই। সুরু হইয়া 
যায় পাড়ায় পাড়ায় শোক সভা, সংবাদপত্রের গায়ে দেখিতে 
পাই উহারই রোমন্থন বিবরণ ।' হার অমর লেখনীপ্র্থত 


শীীচৈতচরিতামৃত, সেই দেশবরেগোর নাম' কত জন 


জানেন? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর প্রতিভা, অগাধ-্ভক্তি - 
কত জনে মিলে? অথচ তাঁহার নাম আমরা জানিনা বা 


তাহার প্রতি, তাহার অপূর্ব অপ্রাকৃত দানের প্রতি আজ 


পর্য্যন্ত আমরা অচেতন! এতদেশে অন্যুন দুইশত হরিসভা 

আছে, অথচ কাহারও দৃষ্টি এই দিকে পড়ে নাই! শ্রীগৌরাল 

যুব সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের এই প্রকার 

মৌলিক প্রচেষ্টায় আমরা ইহাদের নিকট হইতে: আরো 

অনেক কিছু পাইবার আশা করিতে সাহসী হইতেছি। ' 
ক জজ ক” Lo ক্ল! ' 


ঢাকায় অনুষ্ঠিত গৰ৪ীচৈতক্তচব্লিতামৃত জয়ী উৎমবের = 


সই মাঘের সভার সভাপতি শ্রীযুজ. “সঞ্জীবকুমার '-চৌধুরী 


এম্‌-এ, (Triple) বি-এল, মহাশয় বলেন;--“যীর! চৈতন্ত- 
তন এছের বৈভৰ ও মুনিম সদ বতা ও-আলো- 


কান্ত, ১৩৫০ ] 
চনার আয়োজন করিয়াছেন, তাঁরা সমগ্র ঢাকাবাসীর 
শ্রদ্ধা পাওয়ার উপযুক্ত, কারণ ঢাঁকাঁতে এই ধরণের সভা 
এই সর্বপ্রথম ০৫৪19 করা হইল?” শুধু ঢাকা কেন, 
 শীত্রীচৈতন্তচরিতামূত জয়ন্তী ইতিপূৰ্ব্বে কোথ|য়ও হইয়াছে 
বলিয়া আমাদের জানা নাই। তিনি আরে! বলেন;--“আমি 
যত যত ধৰ্ম্মগন্থ পাঠ করিয়াছি শরীচৈতম্কুরিতামৃতের ন্যায় এরূপ 
analytical অথচ comprehensive collection আর 
কোনখানেই দেখি নাই।” পরিশেষে তিনি বলেন,--“তীহারা 
যেমন, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাইতে পারেন এইরূপ 
_ একখানা এন্থকে ‘অদ্ধা প্রদর্শন করবার জন্য এই সভার 
আয়োজন ক'রেছেন, তেমনি ' তারা যদি এই গ্রন্থের সংস্কৃত. 
অংশ পয়ারে লিপিবদ্ধ ক'রে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন, 
তবে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির একট! মহৎ উপকার কর্বেন! 
বাঙ্গালীর যে কোন সন্তান ধেন জীচৈতন্ৰচব্লিতামৃত পাঠ 
“ক'রে ‘দেখেন যে কি অপূৰ্ব্ব ধনভাগ্ডার (এবারে 
সন্নিবেশিত আছে।” 
টে ক্ষ, * = 
ইীঞ্জীমাদাদার্‌ সুযোগ্য পরিচালনা ও স্থায়িত্ব কল্পে একটা 
কমিটি গঠিত হইয়াছে এ সংবাদ গত সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছে। 
'এই-কমিটিতে আরও দুইজন সভ্য যোগদান করিয়াছেন । 
তাহাদের নাম জীজানেন্ত্ৰলাল কুণ্ড, পানাম (ঢাকা) ও 
শ্রুগৌরদাস নষ্ট কমলিকান্দর (বরিশাল )। জ্ঞানেন্ৰেবাবু 


মীরকাদিম বন্দরের ধনী ব্যবসারী এবং শ্রীগৌরদাস নষ্টও ধনী, 
ব্যবসায়ী । উভয়ের গৃহেই নদীয়া-যুগল শ্রীবিগ্রহ সেবিত - 


হন। ইতিপূর্বে ইহাঁদিগকে বৈষ্ণব-সেবার জন্য অকাতরে 


খরচ করিতে বহুবার দেখিয়াছি। শ্রীগ্রমাদাদা কমিটিতে 


'_ যোগদান করিয়া তীহারা স্বীয় উদার মনের সঠিক পরিচয় 

দিলেন। 
> য় স্ব # 

মোরেলগঞ্জের সংবাদে প্রকাশ যে প্ৰিয়াঙ্জী উৎসব ও 
শীগীচৈতন্তচরিতামৃত জয়ন্তী উৎসব পনর দিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত 
হইবার কথা ছিল, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসিগণের অনুরোধে 
কুড়ি দিন ধরিয়া প্রভাত-কীর্তন, পাঠ ও বক্তৃতা চলে ও 
শ্রীপঞ্চমী তিথিতে মহাসমারোহে অষ্টপ্রহর নাম-সংকীর্ভন 


LJ 


~ 


‘বাত্ত।বহ 
'হয়।--প্রায় এক হাজার ভক্ত হাপ্রাদ. গ্রহণ করেন। 


' ৫৭৩ 


লাহা ষ্টেটের ম্যানেজার ও জীপ্ৰিয়নাথ সেন গুপ্ত মহাশয়দবয়ের 
উদ্তোগে ও প্রচেষ্টায় সমস্ত: উৎসব সুষ্ঠভাবে সুসম্পন্ন 
হইয়াছে | কতিপয় স্থানীয় মুসলমানও এই উৎসবে যোগ- 
দান করেন। বিশ দিন যাবৎ. মোরেলগঞ্জ ও. নিকটবর্তী 
গ্রামগুলি গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া : নামের ধ্বনিতে মুখরিত থাকে। 
এইভাবে প্রায় ৫%টী বিন্ধে তত ৮ 
ইজ "ক ন 

সাথী সপ্তমী রি বোর এই তিথিতে 
পাইকপাড়া (ত্রিপুরা) শ্রীতুবনমোহন মজুমদার মহাশয়ের 
রাটীতে অষ্টপ্রহর .নাম-সংকীর্ভন - হইয়াছে .ও উপস্থিত 
সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই তিথিতে 
নোয়াখালিতে শ্রীল রামদাস বাঁবাঁজিউর কপাপ্রাণ্ত জনৈক 


উহ হছে! 


জ্ৰীনিত্যানন প্রভুর অবতরণ তিথিতে চট্টগ্ৰাম্রে 
জমিদার শ্ৰীঅমরকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়ের ঢাকা ৩৭।১ নং রজনী 
চৌধুরী বাগের বাসা বাটীতে অষ্টপ্রহর নাম-সংকীর্তন 
হইয়াছে। বছ গন্যমান্ত ব্যক্তি এই উৎসবে যোগৃদাঁন করেন । 
অমরবাবুর সুযোগ্য পুক্রদয় প্ীবিনোদবিহারী ও শ্রীকুমুদ- 
বিহারী তক্তবৃন্দের সেবার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। এই 
তিথিতে গীঞীমাদাদার প্রধান কার্যালয় ইলুহারে প্রিয়াজী- 


বন্্ভের &ৰীঅঙ্গনে অগৰ নামকীৰ্তন হয) 
# কক 


অপর বৎসরের তুলনায় ৰ বৎসর বলাৰ গ্রহ 
সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রাহকবৃন্দকে অনুরোধ করা 
যাইতেছে, "তাহারা যেন চিঠিপত্র লিখিবার বা 
সাহায্য পাঠাইবার কালে স্বীয় ক্রমিক নম্বর লিখিয়া দেন। 
তাহা হইলে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে হইলে কোন পক্ষেরই 
দেরী হইবে নু। ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যার র্যাপারের 
উপর ক্রমিক নম্বর থাকিবে। কৃপা করিয়া নম্বরটা স্মরণ 
রাখিবেন। 7 টে 

আর একটী নিবেদন | শ্রীপত্রিকা কলিকাতায় ছাপা 
হয় ও সেখান হইতেই ডাকে পাঠান হয়। সুষ্ঠ পরিচালনার 


লা 


৫৭৪ 


জন্ত ২২১৷২ স্ট্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোডে, (পুরাতন হাওড়া পুলের 


বাম পার্থে) শাখা অফিস খোলা হইয়াছে প্রীপত্রিকা সম্পর্কে 
. যাবতীয় চিঠিপত্র ও টাকা উক্ত ঠিকানায় পাঠাইলে কার্যের 


সুবিধা হয়। ইলুছার প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় প্রেরিত 
খবরাখবরগুলি ইদানিং ডাকের বিভ্ৰম হেতু আমাদের নিকট 
বিলম্বে পৌছে |, তত্দরুণ 'মনেক খবরই সময়মত না পাওয়ায় 
অপ্রকাশিত থাকে এবং কোন জ্ঞাতব্য ‘বিষয় জানিতে দেরী 
হয়। উৎসব তারিখ ও. স্থানের নাম'ও উদ্যোক্তাগণের 
নাম, যে মাসে উৎসব হইবে ততৎ্পূৰ্ব্ব মাসের ১৫ই.তারিখের 
মধ্যে জানাইলে শ্ীপত্রিকায় উহা আনন্দের সহিত প্রকাশ 


'কর] হয়।. দেরী হইয়া গেলে উভয় পক্ষেরই অনুবিধ! ৷ 


' গত সংখ্যায় অনুরোধ জানান হইয়াছে যে, কেহ যেন 
জ্রীপত্রিকা বাবদ কোন অর্থ আমাদের কার্য্যালয় ব্যতিরেখে 
অপর কাহাকেও না দেন! দেখ। যাইতেছে যে, অনেকেই 


প্রপত্রিকাঁর নাম করিয়া! অর্থ গ্রহণ করেন, অথচ উহা - 


শ্ীশীমা-দাদার নিকট পৌছায় নী। ইহাতে সকল পক্ষেরই 


ক্ষতি। সুতরাং আমরা আবার বলিতেছি, গ্রাহকবৃন্দ যেন 


স্বীয় সাহায্য কলিকাতার ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন। দুইজন 
একযোগে মণিঅর্ডার করিতে পারেন; সে ক্ষেত্রে উভয়ের 
নাম ঠিকানা জানাইবেন। অগত্যা ইলুহার কার্য্যালয়ে বা 
কমিটীর যে কোন সভ্যর নিকট দিতে পারেন। 


bd # bd 


১৭ই ফান্তুন ইং ১লা মার্চ ইলুহার, বরিশাল, প্রিয়াজী- 


শ্ীশ্রীমা-দাদা 


[২য় বৰ্ষ, ১১শ সংখ্যা 


বর্পতের শ্রীনঞ্গনে অষ্টগ্রহর নাম-সংকীর্তন চলিবে । এই 
তিথিতে শ্রীল বিধুভুষণ সরকার মহাশয়ের পত্নী গৌরধামে 
গমন করেন। ‘বহু গৌরভক্ত তাহাকে মাতৃস্বরূপিনী জ্ঞান 
করিতেন। প্রতিবত্সর এই শুরু! সপ্তমী তিথিতে বাংলার ‘ 
নানা জেলা হইতে গৌরগতার গুণমুগ্ধ সম্তানগণ মিলিত 
হইয়া অষ্টপ্রহর কীর্তন করেন। হাজারে হাজারে লোক 
মহাপ্রসাদ পান। এই বৎসরও নোয়াখালি, কুমিল্লা, 
চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, সিলেট, ফরিদপুর ইত্যাদি বহু 
জিলা হইতে শত শত গৌরভক্ত উক্ত উৎসবে যোগদান 
করিবেন। | চু 
ক ক + 
নোয়াখালী হইতে শ্রীযুক্ত জগদীশ ‘চন্দ্র রায় মহাশয় 
জানাইতেছেন, “****** শীনিত্যানন্দ প্রভুর শুভ আবির্ভাব 


নু 


তিথি জয়োদশীতে উষা-কীৰ্ত্তনের পরে ‘বিষ্ণুপ্ৰিয়ার প্রাণ 


আমার গৌরাঙ্গ হে’ নাম-কীৰ্ত্তন হইতে থাকে খুব হৃদয়স্পর্শী 
মধুর সুরে। ভক্ত-সংখ্যা বেশী ছিল না, কিন্তু ক্রমে লোক 
জুটিতে থাকে---মেয়েরাই বেশী। পরে চারিপ্রহর শ্রীনাম- 
কীৰ্ত্তনে বেশ আনন্দেই কাটিয়া গেল। দ্বিপ্রহরের কিছু সময় 
কেবল মেয়েরাই কীৰ্ত্তন করে ;_তরুর আশ্ুগত্যে তাহাও 


বেশ সুন্দর হইয়াছে। সন্ধ্যার 'পরে. কীৰ্ত্তন সমাপনান্তে 
- আরতী কীৰ্ত্তন ও পরে শ্ীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব 


(জীচৈতন্তভাগিবত হইতে) গাহিয়া রাত্রি দশটায় কীৰ্ত্তন 
বন্ধ হয়।” সমালোচনা নিশ্রয়োজন। 


EX 


০০০ 


গৰগ্রীসা-লাল। ক্ন্সিতি 


যুগ্ম সভাপতি . . 
গৌৱরপ্ৰেমস্থধাসিন্ধু শ্ৰমুশালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূযণ _- 
সাহিত্ভূষণ জীবিধুভূষণ সরকার বি-এ, বিদ্তাবিনোদ * 

সভ্যম্বন্দ - 
জীকিরণকুমার সেন রায়চৌধুরী, জমিদার, বাসপণ্ডা, বরিশাল: 
রায় সাহেব জগচ্চন্দ্র রায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা 
শ্রীমৌলীভূষণ দত্ত বি-এ, ডিষ্টিক কাননগো, চট্টগ্ৰাম 
শ্রীজগদীশ্চন্দ্র রায়, নাজীর, নোয়াখালী 
জীবিধুভূষণ মজুমদার, চাদপুর, ত্রিপুরা 
শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী বিএল, জমিদার 
৩৭১ রজনী চৌধুরী বাগ, গ্যাণ্ডারিয়া, ঢাকা! 
ীপ্ুললচ্দ্র বিশ্বাস, তালুকদার, রঘুনাথপুর, বরিশাল - 
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল কুণ্ড, মার্চেন্ট, মীরকাদিম, ঢাকা | 


শ্্রীগৌরদাস নট, মার্চেন্ট, কঙ্গনিকান্দর, বরিশাল 


শ্রীরসিক চন্দ্র দে, মার্চেন্ট, কাউখালী, বরিশাল _ 


জীস্তুধাংশুভূষণ সরকার, কলিকাতা 


কর্ম বিভাগ 
প্রচার £ . ভ্রাম্যমান প্রচার 
জীকিরণকুমার সেন রায়চৌধুরী গুবিধু ভূষণ মজুমদার 
ও ও 
শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী শ্রীরসিকচন্দ্র দে 
প্রবন্ধ 
জীমৌলীভূষণ দত্ত 


শাখা কার্য্যালয় 
২২০২ স্ট্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা ৷ 
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ডি: জীবিধুভুষণ সরকার, বি-এ, বিগ্ভাবিনোদ সম্পাদিত 


ঠলন৷লন৷ ভৈতল্যুচুন্নিভাস্বভ ৷ 
| (আদিখও ) 
Es হত ভাব ও ভাষার প্রাণবস্ত রূপ। 
ইহা পাঠ করিতে করিতে নিতান্ত বহিদ্মুখী শুদ্ধ হৃদয়ও নিগুঢ় রসের সন্ধান পাইবেন। 
আনন্দাশ্র বর্ষণে মনের মালিন্ কাটিয়া যাইবে।, 





২, : মুল্য ৭২ টাকা (ডাক্মান্ডল স্বতন্ত্র )” 


অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন £-- | 

'The greatest classic of the Gaudia School of Vaishnavism 28 inantiated by [0 Obai- 
05055 is Sri Sri Chaitanya Charitamrita,. In fact it is the Bible of the School. Numerous 
editions of the celebrated work have come out, but none has delighted and moved us more than 
the present 076, Srejut Sarker himself is a “Sadhaka” and is thus able to providé us illumina- 
tions and interpretations which we seldom get elsewhere. To men groping in the dark, ‘he 
offers guidance, We have no doubt that the Commentator will be long remembered by his work. 
যুগাস্তর বলেন ঃ-- | 

সর যা তা SLE AREA দীর্ঘকাল হইতে 


"বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ ইহার তত বিশ্লেষণ করিয়া আসিভেছেন, বহু উল্লেখযোগ্য সংস্করণও এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। সেই 


সুবিশাল সাহিত্যের মালায় এই সংস্করণটি নৃতন্‌ সম্পদরূপে গৃধ্য হইবে এবং এই গ্রন্থের পরবর্তি খণ্ডগুলি প্রকাশিত হইলে, 
সমগ্রভাবে ইহা একটি অদ্বিতীয় প্রামাণিক সংস্কৰণই হইবে। মূল শ্লোকগুলির সিহত তাহাদের অন্বয়, ব্যাখ্যা ও টিকা টিগ্ননী 
ইহাতে যে ভাবে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে তাহা একাধারে পাণ্ডিত্য ও রসানুভূতির আদর্শ স্বক্তপ। ভূমিকায় প্রেম ও ভক্তি- 
তত্বের যে বিপুল বিশ্লেষণ স্থান পাইয়াছে, রচনা হিসাবে তাহ! যেমন মনোজ, আলোচনা হিসাবেও তেমনি গভীরতার 
পরিচায়ক। প্রেম ও ভক্তি পরায়ণ বৈষ্ণবগণ তথা জিজ্ঞান্গ পাঠকগণ সকলেই ইহা পাঠে সবিশেষ উপকৃত হইবেন। আমরা 


এই গর বহল পচার কামনা করি। - 


প্রাপ্তিস্থানঃ- __ রর 
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বভ্ৰাঞ্জীচৈতন্যচৰিতামৃতের বৈভৰমধুরিম| | 
শ্রীতরুলতা রায় 
(নোয়াখালি শ্রীচৈতম্যচরিতামৃত জয়ন্তী উৎসবে পঠিত ) 


পতীচৈতচরিতাত' প্রস্থখানি গভীর গবেষগাপূর্ণ 
দাশনিক তন্ববিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া সুধীগণ 
বলেন বটে, কিন্তু আমাদের মনে হয় শ্রাগৌরাঙ্গ যেমন 


= সর্কেখবর_জ্ঞানী অজ্ঞান, যোগী বোগ-বিহীন, বিদ্বান মুর্খ, 
ভক্ত অভক্ত, ব্ৰাহ্মণ চণ্ডাল, পুরুষ নারী সকলেরই ঈশ্বর ; 


তেমনই এই সর্ধে্থরের চরিতামৃত বর্ণনায়, গ্রন্থখানিও মূর্খ 
পণ্ডিত সকলের জন্তই অভিপ্রেত। সেই সাহসেই আমার 
এ সম্বন্ধে দুই এক কথা আলোচনা করিতে ভরসা হইল। 
একট| বড় ভরসার কথা গ্রন্থকার লিখিয়াছেন-- 
যদি নাহি বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ 
।/ কি অদ্ভূত চৈতন্তচরিত । 
“= কৃষ্ণে উপঞ্জিবে প্ৰীতি বুধিবে রসের রীতি 
শুনিলেই হয় বড় হিত ৷৷ 
এই ভরসায় বন্তক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই 
মহাগ্রস্থখানি পড়ি ও শুনি। 
. দর্শন” শব্দের সহজ অর্থ আমরা বুঝি “দেখা” | তত্ব; 
বিচার যাহাই হউক, শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু, তাহার সহিত 
জীবের সম্বন্ধ কি ইত্যাদি দর্শন করিতে গ্রন্থথানি আমাদিগকে, 
যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছেন। বাস্থুদেব সাৰ্ব্বভৌম ছিলেন 
স্থায়-দৰ্শন বা তর্ক-শান্ত্রেব বড় পঞ্তিত। তাঁহার মত অত 
বড় পৃত্ডিত ভারতে তখন ছিলেন না। তিনি গরুর কাছে 
প্রথমতঃ কত তত্ববিচার করিলেন বটে, কিন্ত অবশেষে 
প্রভুকে যড়ভূজ সুষ্তিতে দর্শন করিলেন__অর্থাৎ তিনি 


দেখিলেন মহাপ্রতুই শ্রীরামচন্দর, তিনিই শ্রীকৃষ্চন্দ্র, তিনিই 


গ্ৰীনবদ্বীপচন্দ্ৰ গৌরাগন্ুন্দর স্বয়ং ভগব|ন্‌। আর তখনই 
পণ্ডিত সার্ধভৌম একশত শ্লোকে প্প্রণমামি তং শ্রীশচী- 
তনয়ং” বলিয়া স্তব কবিলেন। বাম্থদেবের সকল পাণ্ডিত্য 
গৌরভ্জনে পরিসমাণ্ড হইল। বাসুদেব সার্ব্ভৌমের এই 
দর্শন বা দেখা আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে--এই 
বাস্থদেবের কৃপায় আমরাও গৌর-বস্তুটীকে চিনিতে পারিলাম। 
গ্রন্থকার আমাদিগকে ইহা বলিলেন! 


_-. আবার অন্ধত্র গ্রন্থকার বলিলেন_-কাশীতে সরস্বতী 


প্রকাশানন্দ ছিলেন বেদান্তের অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তিনি 
ছিলেন সন্যাসীর রাজা--দশ সহস্ৰ সন্ন্যাসীর গুরু । জীবে ও 


ত্রঙ্গে অভেদ জ্ঞান ছিল তাহার সাধন! ৷ ভক্তিবাদের তিনি 


ছিলেন বিরোধী,_ভক্তি কাহাকে করিবেন? নিজকেই ত 
তিনি ভগবান্‌ ভাবিতেন! শঙ্করাচার্য্যের কৃত বেদান্ত-ভাষ্যের 
অনুগামী হইয়াও বটে, এবং সন্যাসী হইলেই সে নারায়ণ 
হয়, এই বিবেচনায় ও সন্ন্যাসি-সমাজের এই নিয়মামুসারেও 
বটে। এই মুখস্থ কথায়ই তিনি নিজকে নারায়ণ ভাবিতেন ৷ 
তলাইয়া দেখেন নাই তিনি কতদূর নারায়ণ। বেদাস্ত- 
দর্শনের বিচারই ছিল তাহার আশ্রয়। কিন্তু সত্য সত্যই 
যখন তিনি দর্শন করিলেন শ্রাগৌরাক্রনুনাবই প্রকৃত চতুনু্জ 
নারায়ণ, তখন তাহার সকল মোহ, নকল অভিমান কাটিয়া 
গেল। প্রকাশানন্দ শিষ্যগণ লইয়া বুঝিলেন_-একমাত্র 


শ্রীগৌরাঙ্গই নারায়ণ, আর কেহ পূর্ণনারায়ণ হইতে পারেন না, 


৫৭৬ 


আর সকলেই পূর্ণভগবান্‌ শ্রীগৌরান্ননুন্দরের অংশমাত্র | 
প্রকাশানন্দের এই দর্শন ব! দেখার ফলে প্রকাশানন্দ নিজেও 
যেমন গৌরনাঁগরবরের ভজ্জন করিতে লাগিলেন, অদ্বৈত 
জ্ঞানাভিমানী সন্যাপীদের মধ্যেও তেমনই ভক্তির তরঙ্গ 
সমুখিত হইল । প্রকাশাঁনন্দের এই দর্শন বা দেখার ফল 
আমরাও শ্রাচৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থের কৃপায় পাইলাম । আমরা 
ভাবিলাম শিরোবেষ্টনে নাসিকা স্পর্শ করায় লাভ কি? 
দার্শনিক তত্ব বিচার করিতে যাইয়া অবথা সময় নষ্ট করা 
নিশ্রয়োজন। গৌরই যখন সাধ্যবস্ত, তাহার ভজন যখন 
সকল তত্বের, সকল বিচারের চরম-সীমা, তখন সোজানুজি 
তাকে ভজন করাই বুদ্ধিমানের কাধ্য; প্রকাশাননের দর্শন ও 
দেখায় আমাদিগকে ইহা শিখাইল। 

এইরূপে কোথায় মাদ্রাজে গোঁদাবরী তীরে রাজ-মহেম্ত্রীর 
শাসনকর্তা দর্শন করিলেন বা দেখিলেন, শরীকৃষ্ণচৈতম্ক 
বাহিরে সন্ন্যাসী বটেন, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি নিত্যমিলিত 
গৌরবিকুপ্রিয়া-বুগল ।  শ্রীঁচৈত্ন্তচরিতামৃত ইহা এমনই 
সুনিপুনভাবে প্রকাস্তিকতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন, যে 
রায় রামানন্দের প্ররূপ দর্শনে আমাদেরও গৌরকে ওঁ যুগল- 
রূপে দর্শন করিতে সহায়তা করিয়াছে--ইহাতে তর্ক বা বাঁদ- 
বিতণ্ডার অবকাশ নাই। রামানন্দ রায় বুদ্ধি বিচার ও পূর্ব 
পূৰ্ব্ব শান্্রপ্রমাণ দ্বারা ভক্তির বিভিন্ন স্তরের কথা কহিলেন, 


" বথাঁ(১) স্বধৰ্ম্ম আচরণ; (২) সমস্ত কৰ্ম্ম শ্ীকষে : 
" অর্পন; (৩) স্বধৰ্ম্ম ত্যাগ, অর্থাৎ সকল কৰ্ম্মত্যাগ; 
(8) জ্ঞানমিশ্া ভক্তি, (৫) জ্ঞানশৃন্তা ভক্তি, অর্থাৎ 


বিচার না করিয়া নিবিচারে স্বাভাবিক ভক্তি” যেমন পুত্ৰ 
পিতাকে ভক্তি করে; (৬) প্রেমের সহিত ভক্তি ;"(৭) 
দান্ত প্রেম,_যেমন ভৃত্য প্রতুকে ভালবাসে তেমন ধারা; 
(৮) সখ্য প্রেম” যেমন শীদায কৃষ্ণকে ভালবাসিয়াছেন ; 
(৯) বাৎসল্য প্রেম,_যেন মা যশোদা শ্ৰীকৃষ্ণকে ভালবাসেন; 
(১০) কান্তা প্রেস,_যেমন সত্যভামা রুক্সিণী প্রভৃতি কুষ্ণকে 


ভালবাসিয়াছেন ; (১১) বাধা প্রেম, --যেমন শীরাধা দেহ = 


গেহ, চিত্ত বিত্ত, সংসার, কুল শীল, মান লাজ ভয় সকল 
পরিত্যাগ করিয়া শরীকষ্ণগাত-প্রাণ হইরাছেন। ইহার এক 


একটা স্তর ব্যাখ্যা করিতেই পণ্ডিতদিগের বহু গবেষণা ও 


শ্রীভরীমাদাদা 


[২য় বৰ্ষ, ১২শ সংখ্যা 


শীস্ত্ৰকথার, প্রয়োজন হয়। এই সকল স্তরের পর রামরায় 
গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল দর্শন করিলেন । সকল বুদ্ধি বিবেচনা, 
সকল শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য-বিচারের পর, প্রেমভক্তির সাঁধন- 
রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের পর, সর্বশেষ দর্শন হইল__নদীয়াঁর নিত্য- 
ফাল । শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতের কৃপায় আমরা রামানন্দের এই 
দর্শন-বৃভাস্ত পাইলাম । সুতরাং রামরায়ের এই দর্শন বা 
দেখার ফলে আমরাও এই গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-ভজ্জনের পরম 
সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। 

এইরূপে বহু পণ্ডিত প্রামান্ত ব্যক্তি মহাপ্রভুকে যে 
স্বরূপে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন, তাহাই হুইল সৰ্ব্বাপেক্ষা 
বড় দর্শন,_এ দর্শন দার্শনিক তত্ববিচারের অতি উর্ধে । 
শ্রীচৈতন্তটরিতামৃত বড় বড় জঞানগর্ভ কথাও বলিয়াছেন বটে, 
আবার এই সহজ দর্শনের কথাও সুললিত ভাষার 
ব্যক্ত করিয়াছেন, সে ভাষা সকলের বোধগম্য, সে ভাব 
সকলেরই প্রাণস্পর্শী। কাশীমিএ ছিলেন মহারাজা প্রতাপ ৷ 
রুত্রের গুরু ৷ জগন্নাথের সেবা গুচাকুরূপে হয় কিন! তাহা 
তিনি পৰ্য্যবেক্ষণ করিতেন। দোর্দিগুপ্রতাঁপ স্বাধীন নৃপতি 
উড়িত্তা-রাজের গুরু হইয়া এবং. পুরীতে সমাগত লক্ষ 
‘লক্ষ কোটী কোটা লোকের শ্রদ্ধা ও সন্মানার্ঘ হইয়াও মহা- 
প্রভুর পদতলে পড়িলেন, এবং প্রভুকে চতুভূ জ-ৃত্তি স্বরূপে 
দর্শন করিলেন। 

রথাগ্রে সাত সম্প্রদায় কীর্তন করিতেছিলেন। রাজা 
প্রতাপরুত্র দর্শন করিলেন প্রভু "এককালে সাত ঠাঞি 
করেন বিলাস” । ইহার পর আবার প্রভু বিশ্ৰাম করিতে- 
ছিলেন। তথন রাজা প্রভুর পাঁদসেবা করিতে করিতে নুকণ্ঠে 
রাসপঞ্চাধ্যায়ের ‘তব কথামৃত’ শ্লোক গান করিয়া প্রভুকে 
সুনাইতেছিলেন। তখন প্রভু তাহাকে এশ্বর্য দেখাইলেন। 


রাজা প্রভুকে যড়ভূজমূ্িক্নপে দৰ্শন কবিলেন-উদ্ ছুই 


বাহুতে ধনুৰ্ব্বাণ, মধ্যে বক্ষঃস্থলের কাছে দুই বাছ বংশী 
বাজাইতে রত, অন্ত ছুই বাহু নৃত্যভঙ্গী প্রকাশ করিতেছিল । 

এইরূপ বহু দর্শন বা দেখার কথা শ্রীচৈতন্তচরিতামুত 
বর্ণনা! করিয়াছেন, সেই দর্শনই সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন। সুতরাং এই 
গ্রন্থথানি যে কেবল সুধীজনের জন্ত তাহা নহে। সৰ্কবেশ্বর 
প্রগৌরানননন্দরের কথায়_সকলেরই তুল্য অধিকার । 


চৈত্র, ১৩৫০ ] 


গৌরভঙ্গনে ধনী দরিদ্র," পণ্ডিত মূখ; ব্ৰাহ্মন শৃত্র সকলেই 
তুল্য অধিকারী । এই মহাপ্রন্থে এইরূপ পরম আশ্বাসের 
বাণী আমরা পাইতেছি। - 
শ্রীচৈতন্থচরিতামৃত গ্রন্থ নারীকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। 
মানব-সমাজ দুইটী জাতি লইয়া গঠিত- পুরুষজাতি ও 
নারীজাতি। উভয়ের তুল্য প্রয়োজন। নারীজাতি 
মাত্ৃজাতি। মাতৃন্নেহের পৃত মন্দাকিনী ধারায় জগতখানি 
সঞ্জীবিত রহিয়াছে! যে নারীজাতির কথা মন্্ বলিয়াছেন 
*নার্্ত্ত যত্ৰ পুজস্তে, গ্রীয়স্তে তত্র দেবতাঃ”। নারীগণ যেখানে 
পূজিত হন, দেবতাগণ সকলেই সেখানে প্রীত থাকেন। 
যে নারীগণ নারায়ণীর অংশভৃতা, জানিনা- সেই নারী 
সম্বন্ধে অবধূত দত্বাত্রের কেন তাচ্ছিল/ভাবে বলিলেন 
“কেনাপি নিৰ্ম্মিত| নারী” ইত্যাদি, জানিনা সেই নারীকে 
মহাজন-পদবীতে আরঢ কোন কোন ব্যক্তি বাঘিনী 
বলিয়া পরিহারের কথা কহিলেন, জানিনা কোন্‌ দৈব- 
_ছুর্ধিপাকে সেই নারীকে শঙ্করাচার্য কর্তৃক প্রবর্তিত 
সন্ন্যাসীর দল পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়! সন্যাসধর্ম্মত্বার! 
সোনার সংসারকে শ্বশানে বা মরুভূমিতে পরিণত করিতে 
উদ্ধত হইতেছিলেন,_সেই শ্মশানে ফুলের বাগান কজন 
করিতে গ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আসিলেন। ইহাই শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামৃত-গ্রন্থ বর্ণন! করিয়াছেন। শ্রীরাঁধার অনুগত হইয়া 
লধী-ভাবের ভঙ্জনের কথা অনেকে বলেন বটে, কিন্ত 
মাতৃভাবের উদ্মেষ না হইলে সথীভাবের ভঙ্গন সম্পূর্ণ অসম্ভব, 
সে কেবল আকাশকুন্থমের স্তায় অলীক কল্পনা মাত্র। 
এই জন্ত শীচৈতন্তচরিতামৃত শীরাধা সম্বন্ধে বলিলেন যে তিনি 
সৰ্ব্লপূজ্যা পরম দেব্ত]। 
সৰ্ব্পালিক| সৰ্ব্ব জগতের মাতা ॥ 
্রীরাধার এই পরিপূর্ণ মাতৃত্ব গৌরলীলায় দেবী বিষ্ণু 
প্রিরাতে পরিপূর্ণ প্রকাশিত । যিনি মান বা পরিমাণ 
করেন তিনি মাতা । পিতা পরিবার পরিজনের জন্তু দ্রব্যাদি 
অর্জন করিয়া আনেন, মাতা তাহা পাত্রান্রূপ পরিমাণ 


করিয়া বণ্টন করেন, তাহাতেই পরিবার সুখে সচ্ছনে প্রতি = 
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পালিত হয়। মাতা কখনও নিজের ভোগবাঞ্ছা করেন 
না। জীগৌবাঙ্গ মহাপ্রভু বিশ্ব-পরিবারের ভরণ-পোঁধণের 
জন্ত হরিনামসংকীর্ত্ন ও প্রেম অর্পণ করিয়া গচ্ছিত রাখিলেন 
দেবী বিষ্ণুপ্ৰিয়ার নিকট, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার উপর বন্টনের 
ভার রহিল। এই হরিনাম ও প্রেম জগন্ময় বিতরণ করিয়া 
বিশ্বপরিবার পালন করিবার জন্তু দেবী বিষ্ণুপ্ৰিয়া নিজের 
সুখবাঞ্ছার দিকে বিন্দুমাত্র না চাহিয়া অশেষ রূপ-রস-গন্ধ- 
স্পর্শ-শব্দের ঘনবিগ্রহ স্বীয় প্রাণবল্লভ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে 
জগতে বিলাইয়! দিলেন । যে সন্ধ্যাসিগণ সংসারখানি শ্মশানে 
পরিণত করিতেছিলেন, প্রেম-ভক্তির বিরোধী সেই সন্ন্যাগি- 
বুন্দকে আত্মসাৎ করিতে হইবে, প্ৰেমভক্তিসুধার আস্বাদ 
পাইলে সন্যাঁসিগণ নাচিয়া উঠিবে, তাহা হইলে সমস্ত বিশ্বই 
নাচিয়া উঠিবে। এই জন্ত সেই সন্ন্যাসীর দলের মধ্যে 
শ্রীমতী স্বীয় প্রাণনাথকে সন্ন্যাসীর সাজে পাঠাইলেন। 
নিজে যে বিরহের দাবদাহে সতত দগ্ধ হইবেন, বৃদ্ধা মাতা 
ষে এই বিরহের আগুণে জ্বলিয়া পুড়িয়| মরিবেন,---এ কথা| 
তাহার ভাবিবার অবসর হইল ন| ৷ এই ভাঁবী বিরহদুঃখের 
কথা কথন মনে উদিত হইলেও বিশ্বপরিবারের পালনের 
চিন্তা তাহার এতই প্রবল হইয়াছিল, ষে তাহার কাছে স্বীয় 
দুঃখের চিন্তা স্থান পাইলনা ৷ প্রেমে বিশ্ব ভরিয়া মহা প্রভুর 
বিশ্বস্তর নাসের সার্থকতা করিলেন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া! 
আত্মার প্রকৃত খাহা হরিনাম ও প্রেম । এই খাত্ত বিতরণ, 
করিতে শ্রীমতী গৌৱাঙ্গস্নন্দরের পূর্ণপহায় হইয়া প্রকৃতই 
সর্বধপাঁলিকা জগতের মাতা হইলেন-_-অথবা তিনি মাতা 
বলিয়াই এই মহৎ কাৰ্য্যদ্বারা জীবের কল্যাণ সাধন করিলেন। 
নারীর পরিপূর্ণ আদর্শ এই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া! জগতের 
ইতিহাসে এরূপ আদর্শ আর কখন প্রকাশিত হয় নাই। 
"আনন আমরা বিষ্ণুপ্ৰিয়ার জয়ধ্বনি দিয়া, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার 
ভজন পূজন করিয়া তাঁহারই কৃপাশক্তিতে নারীজাতির 
বিশ্বপ্রসারী মাতৃত্ব স্বপ্রতিষ্ঠ করিতে সচেষ্ট হই। 
জয়তু সৰ্ব্বতো দেবী গৌরাঙ্গ প্রাণবল্লভা। 
রাজরাজেশ্বরী গৌরী জীবানাং ক্ষেমকারিণী ॥ 


আস সৰ্যভজল 
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ব্ৰীঞ্জীচৈতন্যচৰিতামৃতের বৈভবমধুরিমা। 


(ঢাকা জয়নস্তীউৎসবে পঠিত ) 


আজ শীশীচৈতন্তুরিতামৃতের জর্নম্তী উৎসব হচ্ছে। 
জয়ন্তী উৎসব আর কিছুই নয়, কাহারো! গুণবাশির জয় 
জয়কার করা, এবং সেই গুণরাশির আলোচনা দ্বারা নিজের 
জীবনে উহার অনুশীলন ক’রতে সাধু চেষ্টা করা। তাতে 
নিজেদের জীবনও ধন্ত হয, অপরকেও অন্থপ্ৰেরণ| দিয়ে ধন্য 
কবে। এ পর্য্যন্ত মানুষের জয়ন্তী শুনে আস্ছি, সে ভাল 
বটে, মানুষ দৌনিম্ঘ্ক্ত নয়, গুণরাশিদ্ধারা সে দোষ ঢাক] 
পড়ে’ যায়, আর সেই দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি পড়ে না। কিন্তু 
এই মহাগ্রন্থধানি- শ্রীশ্রীচৈতন্থচরিতামৃত গ্রন্থখানি নিখুত 
দোষের লেশাভাস নেই-_শ্রীগৌরা্ মহাপ্রভুর অমৃতময়ী 
কাহিনী জীবের কল্যাণের জন্ত ভীপাদ কবিরাজ গোস্বামী 
এই মহাগ্রন্থে সুললিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন । এ হেন 
গ্রন্থথানির জয়ন্তীউৎসব যে কত আদরের, কত আনন্দের, 
কত মহাপ্রাণতার--তা একমুখে ব'লে শেষ করা যার না। 
এ বার্তা শুনে প্রাণটা আনন্দে নেচে উঠেছে । বৈষ্ণব- 
জগতে কেন, সমগ্র জগতে এ একটা নৃতন তরঙ্গ সুজন 
ক’র্বে, যাতে ক'রে বিশাল বিশ্বের মহাকল্যাণ সাধিত হবে 
একটা নতুন জগৎ গণড়ে উঠ্‌বে--মানবজীবনের প্রধান সম্পদ 
ষে প্রেস, তার অধিকাবী হবে--হিংসাদ্বেষ কলুষভরা পুরাণো 
' জগৎ অতীতের গর্ভে ডুবে যাবে, চিরবিদায় গ্রহণ করবে | 
প্রীগৌরাঙ্গ-বুবক-সমিতির সাধু প্রচেষ্টাৰ আজ এই একটা বস্তুর 
ও মহাসূল্য গ্রন্থের জয়ন্তী উৎসব পত্তন হল। শ্রীগৌরাঙ্গ- 
যুবক-সমিতির কাছে আজ এজন্য আসরা চিরখদী। এই 
নবীন-বস্তর চির-নবীন্তা। উত্তরোত্তর বেড়ে যাক্‌, এরই 
আবহাওয়ায় মানব-জীবন চিরনবনবায়দান হোক্‌, শ্রীভগ- 
বানের পাদপদ্নে এই আমাদের কায়মনে প্রার্থনা; তার 
শ্রীচরণে যুক্তকরে আমাদের আর একটা প্রার্থনা জানাচ্ছি 
এই যুবক-সমিতি যে বস্তটার নাম তাদের সমিতির সঙ্গে যুক্ত 


ক'রে কাৰ্ধ্যক্ষেত্রে নেমেছেন, সেই অশেষ শক্তিশালী অপার, 


করুণানিধানি জীগৌর|ঙ্গস্ুনর তাহাদিগকে বিশ্বপ্রসারী কৰ্ম্ম- 
শক্তি দান করুন, যেন এই শ্রীগৌবাঙ্গ-বুবক-সমিতি আন্ম- 


শ্লাঘার দিকে তিলমাত্র দৃষ্টিপাত না ক'রে অব্যাহত ভাবে 
বিশ্বপরিবার গঠনকাধ্যে আত্মনিযোগ কর্তে সমর্থ হন । . 
দৈন্তবিনয়েৰ খনি জীপাদ কবিরাজ-গোম্বামী গ্রন্থ 

সমাপ্তিকালে বলেছেন_- 

আমি অতি ক্ষুদ্ৰ জীব- পক্ষী রাঙ্গা টুনী । 

সে হৈছে তৃষ্ণায় পিষে সমুদ্রের পানি ৷ 

তৈছে আমি এক কণ চু ইল লীলার । 

এই দৃষ্টান্তে জানিহ লীলার বিস্তার || 

এ দৈন্তের কণাও আমার নেই। মানুষের খন সত্যি- 

কারের দৈন্য বা দারিদ্র্যবোঁধ জন্মে, যখন সে সত্যি সত্যি 
বোঝে সে দীন দরিদ্র, তখন দরিদ্রতা মোচনের জন্তু সজাগ 
চেষ্টা হয়, তখন ভগবন্ধত্ত শক্তির যথোপযোগী প্রয়োগে দৈন্ত 
দশা দূর করে, অর্থবান্‌ হয়, সুখে সচ্ছন্দে থাকে । মানুষের 
প্রকৃত দৈন্য প্রেসের | প্রেম পরম অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থ। ' 
অপবাপর অর্থ এবই অস্তবর্তী। এই বস্তুটা পেলে অপরাপর 
বস্তুর আনুষঙ্গিক প্রাণি সহজ সুগম হয়ে যায়। এই বস্ত- 
বিষয়ক দৈন্তের বোধ জন্মিলে শতমুখী চেষ্টা স্বাভাবিক । 
তখন দৈন্য থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। শ্রীপাদ কৃষ্ণবাস 
কবিরাজ গোস্বামীব সে দৈন্তবোধ ছিল বলেই তিনি এই 
বিরাট বস্ত-_সেই এঁশ্বধ্য ও মাধুধ্যের সিন্ধু শ্রাগৌরলীলা বর্ণনা 
করতে পেরেছেন। এ দৈন্তের আর একটা অপূর্ব বিশেষত্ব 
এই, এ দৈন্য আব ফুরোয় না) মানুষ এ বস্তুটী যত পায় ততই 
চায়। আরো চায়, আরো চায়; লীলামৃতসায়রে ডুব দিয়ে 
নুধারস পান করে, তখন সে '্বন্ততি চ মুছমু হুঃ হৃস্যতি চ 
পুনঃ পুনঃ” সেই সঙ্গেই সে আবার “যাচতে চমুহুমু হুঃ ষাচতে 
চ পুনঃ পুনঃ | আর দাতাও কি বদাস্থ ;- দঁদাতি চ মুহুমু হুঃ 
দদাতি চ পুনঃ পুনঃ; যেমনই দাতার ভাণ্ডার অফুরন্ত, 
তেমনই গ্রহীতার পাত্র ক্রমেই বড় হ'তে আরো বড় হয়ে 
যায়। কবিরাজ গোস্বামীর ওঁ দৈন্তবশতঃই তাঁর পাত্রধারণ 
যোগ্যতা অৰ্জ্জন করেছে, আর শ্রাগৌবাঙ্গের অফুরন্ত ভাণ্ডার 
থেকে অপ্রাক্লত অপাধিব গ্রেমসুধারস আস্বাদন করতে 


চৈত্র ১৩৫০] 
সামৰ্থালাঁভ করেছে। সেই. আস্বাদনের অভিব্যক্তি হচ্ছে 
এই বিরাট মহাগ্রন্থ । সেই দৈন্তের কণাও যদি আমাদের 
থাকৃত, তা হ'লে তার পদধূলি শিরে নিয়ে তারই আশ্গত্যে 
তাঁর ব্ণিত বিষয়ের কথঞ্চিৎ আস্বাদনে সমর্থ হতাম । 
" আমরা অনেক সময়ই বোঝার বোবা বয়ে যাচ্ছি, সেই 
বোঝার তারে ভারাক্রাস্ত হয়ে হ'য়ে পড় ছি, ম্যুম্ধ কুজ হয়েও 
বোঝার বোঝাটী ফেলে দিচ্ছি না; সেই অবস্থায়ই লম্বা 
চৌড়া কথা বলে, সারগর্ভ কথায় অর্থহীন ব্যাখ্যা ক'রে 
ভবের হাঁটে কেনা বেচা কচ্ছি, তাই দিয়েই উদর-যাত্রা 
চল্ছে, শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য দেহের পুষ্টি সাধনে নিলজ্জ 
চেষ্টা চল্ছে; সেই বোঝার ভারে যে আমরা আরো হুঃয়ে 
পড়ে অকর্ম্ণণ্য হ'য়ে যাচ্ছি, বুকটান ক'রে আটোপটঙ্কারে 
জগতের কাছে সত্য ঘোষণা কর্‌তে সাহস পাচ্ছি না! ব্ৰহ্ম 
যেমন শ্রীৃষ্ণকে বলেছিলেন--- 

জানন্ত এব জানন্ত কিং বহুক্ত্যা ন মে প্রভো। 

মনসো বপুষো বাচো| বৈভবং তব গোচরঃ || = 

তিনি বল্লেন-_বারা! তোমায় জানে ব'লে অভিমান 

করে, তার! জানুক; কিন্তু আমার আর বেশী কথায় কাজ কি 
প্রভু! আমি দেখছি তোমার বৈভব আমার দেহ মন 
বাক্যের অগোচর। 


ব্ৰহ্মা কখন বল্লেন এই কথা? না--কৃষ্ণ একজন, 


গোপশিশু, সাধারণ গোপবালক, অপরাপর গোপবালক 
নিয়ে গরুর রাখালি করেন, বীশী বাজিয়ে গরু সংহত করেন, 
আব বনে জঙ্গলে কত রকম খেলাই খেলেন। দেখে শুনে 
ব্ৰদ্মার ভুল হ'য়ে গেল, তিনি ব্রজবালক ও গোবৎসাদি চুরি 
ক'রে নিলেন। কৃষ্ণের ত আর খেলার বিরাম নেই, সেই 
ব্ৰজবালক, সেই গোবৎসাদি নিয়ে তার খেলা চল্তে 
লাগল। ওদিকে ব্রহ্মার অপহৃত গোপবালকাদি রয়েছে, 
এদিকে কৃষ্ণের খেলার সাথী সেই গোপবাঁলকই রয়েছে। 
ব্রহ্মার তুল ভাঙ্গল। লজ্জায় কৃষ্ণের কাছে এসে অপরাধ 
ক্ষমা চাঁইলেন। সেই সময় তিনি এ কথা বল্লেন। 


বহ্মারই ভুল, আর ক্ষুদ্জীব আমাদের ত কথাই নেই ।" 


গৌর এলেন । শপ্লোকে শাস্ত্ৰে আকুতি প্রকৃতিতে বলে দেয় 
ইনি সেই স্বয়ং, বস্তু-স্বয়ং ভগবান কিন্তু সাধারণ বালকের ন্যায় 


জীঞীচৈতনহ্যচরিতামৃতের বৈভবমধুরিমা | 
, তিনি গঙ্গার. ঘাটে কত চঞ্চলতা কল্পেন, 'হরিবোল' 'হরিবোল 


০ 


৫৭৯ 


বলে সমবয়স্ক শিশুদের নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় কত রকমেব 
খেলা থেল্লেন, মুরারিকে ভ্যাক্গচাইলেন, মুরারির পাতে 
এআঁব করে দিলেন, আবার বড় হ'য়ে বিয়ে কল্পেন, পণ্ডিতি 
কল্লেন, অর্থ রোজগার কল্পেন, আবার .এয়। থেকে ফিরে 
এসে তুমুল- কীর্তন আরম্ভ কল্পেন, লোককে কৃষ্ণভভ্রনের 
উপদেশ দিলেন; নিজেও কৃষ্ণ বলে কীদলেন, অপরকেও 
কীদালেন ; কৃষ্ণকেই পরতত্ব স্থাপন কল্পেন_-তাঁর অন্ত 
শ্রুতি স্থৃতি ভাগবতাঁদির. কত শ্লোক প্রমাণ। গৌরাঙ্গ 
পণ্ডিত ' ত ছিলেন, সেও ফেসে পণ্ডিত নয়! অত বড় 
পণ্ডিত জগতে জন্মায়নি। মোটকথা গৌরাঙ্গ ভক্তের মৃত 
আচরণ কল্লেন। এই সব দেখে শুনে পণ্ডিতাভিমানী 
ব্যক্তিগণ স্থির করে বস্লেন গৌরাঙ্গ-নাধন,. কৃষ্ণ সাধ্য । 
মুখে অবশ্য শ্লোক' প্রমাণ দিতে কসর নেই যে গৌরাঙ্গ 
স্বয়ং ভগবান্‌ কলিযুগে তিনিই উপান্ত। সেই-সময়ের পণ্ডিত- 
গোস্বামিগণ ও পণ্ডিত*ভাগবতগণ বলে গেলেন গৌর- 
ভজনের কথা, তথাপি পরবর্তী লোকে গোঁরাঙ্গকে সাধন 
ও কৃষ্ণকে সাধ্য করে ভজন কর্তে লাগ লেন, আর গোস্বামীর 
বংশধরগণও এই রকম ভজ্জন দিতে লাগলেন। এতাদ্বশ 
লোকের ভুল ভাঙ্গবার জন্যই শ্রীচৈতন্ডচরিতামূতের উদয় 
হ'ল । গ্রস্থধানির নাম শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত। গ্রন্থের প্রতিপাস্ত 
বিষষই হইলেন শ্রীগৌরাঙ্গ । কৃষ্ণ-কথাও বিস্তার কারে গ্রন্থে 
বলা হয়েছে বটে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন 
চৈতন্কপ্রভুর মহিমা! কহিবার তরে । 
কৃষ্ণের মহিম! কহি করিয়া বিস্তারে ॥ 

আদিখণ্ডের বহুস্থানেই শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরজি 
গোস্বামী বিস্তৃত ভাবে কৃষ্ণ-কথা বলেই পরক্ষণে বলেছেন, 

" সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি 

কথন বলেছেন 

সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্ত গোসাঞি। 

কথন বলেছেন--শীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ রাম |" 
গ্রন্থকার যে এই কথা লিখলেন, সেই লেখার ভঙ্গী ও মাধুর্য 
বড়ই অপুর্ব । আদিখগ্ডেব'দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি কৃষ্ণ ও 
ব্রহ্মার মধ্যে কথোপকথন বর্ণনা কল্লেন। ব্রহ্মা শিশু বৎস হরণ 


৫৮০ 


করে নিজকে অপরাধী মনে করে কৃষ্ণের কাছে এসে এই 
বলে ক্ষমা চাইলেন-__প্কৃষ্ণ তুমি আমার পিতামাতা, আমি 
7" তোমার তনয়, তোমার নাভিপদ্ম থেকেই আমার জন্মোদয় 
হয়েছে । পিতামাতা বালকের অপরাধ গ্রহণ করেন না। 
আমি তোমার বালক, আসায় ক্ষমা কর ।” 

কৃষ্ণ বল্লেন--"সে কি কথা! তোমার পিতা নারায়ণ । 
আমি যে গোয়াল! তুমি কিরূপে আমার ছেলে হলে 1” 
কৃষ্ণ পরিষ্কার বল্লেন যে তিনি নারায়ণ নহেন, তিনি গোয়াল । 
কৃষ্ণ চাইলেন আত্মগোপন করতে । কিন্তু তা পাল্পেন না 
ব্রহ্মা যখন শাস্ত্ৰ যুক্তি প্রমাণ বহুবিধ ভাবে কৃষ্ণকে বুঝিয়ে 
বল্লেন, _তুমি মূল-নারায়ণ, তুমি সৰ্ব্ব দেহিগণের আত্মা, 
তুমি অধীশ, তুমি অখিললোকসাক্ষী ইত্যাদি, তখন আর 
কৃষ্ণ ব্রহ্মার কথায় প্রতিবাদ কর্‌তে পারলেন না) গ্রন্থকার 
এই সব বিস্তার করে বর্ণনা কল্পেন। শুধু তাই নয়, তার 
পর শ্রমদ্ভাগবতের --“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ 
স্বয়ং” এই গ্লোকটী ব্রহ্মার মুখ দিয়ে ব্যাখ্যা করাইয়া সাব্যস্ত 
কবরিলেন--“কৃষ্ণপ্ত ভগবান্‌ স্বয়ং)’ অর্থাৎ কৃষ্ণের ভগবন্তাই 
তিনি প্রতিপন্ন করিলেন, ভগবানের কৃষ্ণত্ব শান্তনিদ্ধান্ত 
নহে বলিষা তিনি স্পষ্ট করিয়া ব্যাখা কল্পেন। এবং 
এই সিদ্ধান্ত তিনি সমস্ত ভাগবত গ্রন্থের পরিভাষারূপে গ্রহণ 
করার জন্যে সকলকে বিধি দিলেন, অর্থাৎ গৃহের এক কোণে 
একটী আলো জ্বালিয়া রাখলে যেমন সমস্ত গৃহখানি আলো- 
কিত হয়, তেমনি ভাগবতের এই সিদ্ধান্তটী বর্তিকাস্বরূপ 
সর্বদা সম্মুখে রেখে দিলে সমগ্র গ্রন্থের অর্থ পরমপ্রোজ্জলরূপে 
বোধগম্য হয়, নতুবা অধ্যয়ন বৃথায় যাবে । ঠিক এই সব 
বর্ণনার পরই কবিরাজ গোস্বামী গৌরতত্ব স্থাপন কল্লেন। 
কৃষ্ণ যেমন নিজকে গোপশিশু কলে পরিচয় দেওয়ায়ও 
ব্রহ্মার কৃষ্ণের নারায়ণত্ব বা ভগবত্তা স্থাপনে কোন বাধা 
জন্মায়নি, তেমনই গৌর নিজকে ভক্ত, ত্রাঙ্ষণকুমার 


বলে পবিচয় দেওয়ায় এবং ভক্তভাবে তার আচরণ করায়ও. 


কবিরাজ গোস্বামীর শ্ৰীগৌরাদ্গসুন্দৱের ভগবস্তা স্থাপনে 
বাঁধা জন্মায়নি। ব্রহ্মা কর্তৃক বৰ্ণিত নারায়ণতত্ব বলে, সেই 
নারায়ণই যে কৃষ্ণের বিলাসমূন্তি এবং নারায়ণ-অংশ কৃষ্ণ- 
অংশী এই সব ঝলে, মোট কথা কৃষ্ণই যে পর-ন্ব এই কথা 
বিস্তৃত করে ব'লে গ্রন্থকার বল্লেন__ 
| সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার | 

আপনে চৈতন্তরূপে কৈল অবতার | 


শ্ীশ্রীমা-দাদা 


[২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


অবতাঁরী মানে, যার কাছ থেকে সব অবতাব হয়েছে। 
তিনি হলেন ব্ৰজেন্দ্ৰননন কৃষ্ণ। তিনিই নিজে চৈতন্করূপে 
অবতীর্ণ হলেন-_এই কথায় পাছে বা মৃর্খলোকে মনে করে 
যে কৃষ্ণ গৌররূপে অবতীর্ণ হলেন, আবার গৌরলীল! 
সমাপনাস্তে যেই কৃষ্ণ সেই কৃষ্ণ হলেন, গৌর আর নিত্যবস্ত 
রইলেন না, গৌর বড় জোর সাধন, কৃষ্ণ সাধ্য । এই কুতর্ক 
না উঠতে পারে এই জন্য কবিরাজ-গোস্বামী ইহার পূৰ্ব্বেই 
নিজেই কৃষ্ণ ও নারায়ণ সম্বন্ধে কুতর্ক উঠালেন এবং নিজেই 
তা খণ্ডন করে স্থাপন করলেন। কৃষ্ণ অংশ নহেন, 
তিনি অংশী। নারায়ণ অংশী নহেন, তিনি অংশ। 
এথানে তিনি খন বল্লেন বে, সেই কৃষ্ণ 
আপনে চৈতন্তরূপে কৈল অবতার ॥ 
অর্থাৎ সেই অবতারী-কৃষ্ণ নিজেই এলেন। এ কথায়ও 
যদি কাহারো জ্ঞানোদয় না হয়, সেই ভয়ে গ্রন্থকার 
তাঁর পরসংখ্যক পরায়েই তারম্বরে বল্লেন 
অতএব চৈতন্তগোসাপ্রি পর্তত্ব-সীম| ৷৷ 
যেমনই পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ শা্যুকিদ্বার! সুনিপুণভাবে জ্ীনদ্‌- 
ভাঁগবতের পরিভাষা নির্ণয় কল্লেন--‘কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং’, 
তেমনই ভাগবতজনোচিত একনিষ্ঠার সহিত শ্রীচৈতন্তচরিতাঁ- 
মুতের ও গৌরলীলাবিষয়ক সমস্ত গ্রন্থের পরিভাষা শান্ত্ৰ- 
প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় কল্লেন--“চৈতন্তগোপাঞি পৰতৰ্ব-সীমা”। 
শ্রীচৈতন্থচরিতামৃতকারের এতই দৃঢ় গৌবৈকনিষ্ঠা, গৌর- 
লীলার অমোঁথ শক্তির উপর তাঁহার এমনই অবিচলিত 
বিশ্বাস যে, তিনি অতি সর্লভাবে বলিয়া ফেলিলেন-- 
যদি নাহি বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সে, 
কি অদ্ভূত চৈতন্তচবিত ! 
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি বুৰিবে রসেব রীতি 
শুনিলেই হয় বড় হিত ৷৷ টি 
উদ্ধার এক কথা, রস্‌ আস্বাদন করা আর এক কথা। 
উদ্ধারের কথা-_ইহার সহজ উপায় তিনি বলেছেন বটে, কিন্তু 
সে যে নিয়স্তরের কথা । শ্রীভগবানেব সহিত রসল করা 
অতি উর্দস্তরের কথা এবং এই রসাস্বাদন কবাঁই মাঁনব- 
জীবনের চরম সৌভাগ্য । জীবকে এই সৌভাগ্য দান করা 
চরিভামুতের একটা প্রধান উদ্দেশ্য । জীবের সর্বাপেক্ষা বড় 


চৈত্র ১৩৫০ ] 


হিত হচ্ছে ভগবান্‌কে প্রীতি করা__রসের রীতি হৃদয়ঙ্গম 
করা |. এই হিতসাঁধনের জস্ত তিনি অকুঠিত চিত্তে অতি 
সরলভাবে অতি সহজ উপায় নির্দারণ কল্পেন কি? না-- 
গৌরলীলা পাঠ গৌরলীল! শ্রবগ। তাহার উপরিউক্ত 
কথার সংক্ষিপ্ত সার-মৰ্ম্ম এই ব'লে মনে হচ্ছে--তিনি বল্লেন, 
“ভাই সব! গৌরলীলায় তোমরা আপাত-বিরোধ 
দেখতে পাঁবে। যিনি শ্বয়ং ভগবান্‌, তিনি ভক্তভাবে 
আচরণ কচ্ছেন। যীহার কেহ ভজনীয় নেই, যিনি নিজেই 
সকলের ভজনীয়, তিনি ভক্তভাব অবলম্বন ক'রে ভগবান্কে 
ভজন, কচ্ছেন-_নিজে হরি হ'য়ে ‘হরি’ ‘হরি’ বলচ্ছেন, ‘হরি’ 
বলে কাঁদছেন, কখন ধুলোয় গড়াগড়ি যাঁচ্ছেন। যিনি 
স্বয়ং বস্তরূপে প্রকাশিত হয়ে নিজমুখে স্বীয় তত্ব প্রকাশ 
করেছেন, এবং তুলসী-চন্দনে সকলের পুজা গ্রহণ করেছেন, 
তিনিই আবার সাধারণ মানুষের স্তাঁয় তুলসী-সেব1 করেছেন 
এবং সে-ও কিরূপ সেব| ? না-_তুলসীকে স্নান করা’তে 
করা’তে অশাখির জলে ভেসেছেন। গৃহের সেবিত বিগ্রহের 
অর্চনা কর্বার সময় নয়নজলে পরিহিত বন্ত্র পৰ্য্যস্ত 
ভিঞ্জিয়েছেন, বারংবার কাপড় ছেড়ে, বারংবার অচ'নায় 
বসেও নয়ন্জল বারণ করতে না পেরে অবশেষে গৃদাধরকে 
বলেছেন,--“ভাই গদাধর, আমাদ্ারা আর সেবা পূজা! হ’লন| ৷ 
তুমি, ভাই, মন্দিরে যেয়ে সেবা পুজা কর । শুধু তাই নয়। 
যিনি সৰ্ব্বেশ্বৰ, তিনি কৃষ্ণ পাওয়ায় জন্ত আকুল ক্রন্দন করে 
সকলের চিত্ত দ্রব করেছেন। শুধু তা-ও তনয়। তিনি 
ভনে জনের পায়ে ধরেছেন | গৌর-লীলায় এ যে মস্ত বড় 
একটা বিরোধ । শুধু তা-ও ত নয়। যিনি পরম পুরুষ, 
সমস্ত দেবদেবী যাঁহর শক্তিবিশেষ, তিনি স্বয়ং দেবীভাবে 
নৃত্য করেছেন। এ নৃত্য যে যাত্রাগানের বা থিয়েটারের 
অভিনয় নহে। সত্যি সত্যিই তিনি দেবী হয়েছেন এবং 
ভগবতীভাবে অপরকে স্তনপান করিয়েছেন। যিনি রক্ত- 
মাংসের দেহধারী বলে বাইরে প্রতীয়মান, ' তিনি যে 
পরিপূর্ণ চিন্ময় । যনি বাহিরে মায়ামাহষকৰ্ম্মকৃহ্ণ তিনি 
পরিপূর্ণ চিদানন্দঘনবস্তরূপে প্রকাশমান, সেই চিদানন্দঘন- 
বস্তুতে বিভিন্ন চিন্রী শক্তির সহজ বিনাশ দেখা গিয়েছে-। 
এ সবই আপাত বিরোধ! অথচ এ ভেলী নয়! এ 


শীশ্রীচৈতম্বচরিতামুতের বৈভবমধুরিমা 


৫৮১ 


ইন্দ্ৰজাল নয়! পূর্ণ সত্যের প্রকাশ! এ সব লীলার গাম্ভীৰ্যয- 
পূর্ণ রহস্ত অনেকেরই বুঝিতে কঠিন মনে হবে | হে ভাই 
সব! এ বুঝতে না পেরে তোমরা নিরাশ হ’য়োন| ৷ লীলা 
পাঠ কর, লীলা শ্রবণ কর। রসের সন্ধান পাবে। এ 
চারি পংক্তি ত্রিপদী মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এত কথা 
ইঙ্গিতে বলে রেখেছেন। , কি সহজ কথায়ই তিনি বল্পেন_ 

যদি নাহি বুঝে কেহ শুনিতে গুনিতে সেহ 

কি অদ্ভুত চৈতন্তচরিত ! 
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি বুঝিরে রসের রীতি 
শুনিলেই হয় বড় হিভ ॥ 

ঠিক এইরূপ কথা মহাত্মা শিশিরকুমারের মুখেও শুনতে 
পেয়েছি । তিনি বলেছেন,_ গৌর এমনই বস্তু, গৌরলীলা 
এমনই শক্তিশালী যে, যে কেহ এই লীলা পাঠ কর্বেন, কি 
কেহ যদি বিরুদ্ধ ভাব নিয়েও সমালোচনা! বা নিন্দায় প্রবৃত্তি 
নিয়েও এই লীলা পাঠ করেন, তিনিও গৌরে আকৃষ্ট না 
হয়ে পারবেন না, তিনিও এই অপ্ৰকৃত অফুরন্ত লীলারস 
চুমুকে-চুমুকে পান করে, কেবলই এওঁ রস পান কর্তে 
সমুৎস্লুক হবেন ৷ 

শ্ীপ্রীচৈতন্চরিতামূতের বর্ণনার গাম্ভীৰ্য ও সরসতার 
আর একটী দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সাধারণ জীব মনে করে 
ভগবানের নিকট যদি বর পাওয়া যায়, ভোগন্থথের সামগ্রী 
যদি তাহার নিকট হইতে লাভ করা যায়, তবে তাহাই 
ভগবানের কৃপা । আর তাও যদি না হয়, তবে ভগবানকে 
পেলেই বুঝি তার বড় কৃপা হ’ল। এই গ্রন্থথানি তা বল্লেন 
না। গ্রন্থকার বল্লেন 

* * বন্ত-বিষয়ে হয় বস্তু-জ্ঞান-- 
বস্ত-তত্ব জ্ঞান হয় কপাতে প্রমাণ ৷৷ 

যে বস্তু স্বরূপত যাহা, সেই বস্তুকে ঠিক তাই ব'লে যদি 
জানা যায়, তবে তাই হ’ল সর্বাপেক্ষা বড় কৃপা । ভগবান্‌ কি 
স্বরূপ, জীব কি স্বরূপ, জীবে ভগবানে ও জীবে জীবে সম্বন্ধে 
কি, গৌর কি বস্তু, গৌর এলেন কেন, গৌরের- ভজন কিরূপ, 
রদ বস্তট কি, জীবের চরম লক্ষ্য কি,_ এই 'সব জ্ঞান, অর্থাৎ 
এক কথায়, ভগবান ও তদিতর বস্তুর যথাষথ জ্ঞানই হচ্ছে 
কৃপার প্রকৃত নিদর্শন। এ একটী নুতন কথা। এত বড় 


৫৮২ 


কথা এইরূপ সহজ ভাষায় অস্ত পর্য্যন্ত আর কেহ বলেছেন, 
কি না আমরা জানি না! 
মোট কথা, শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতের প্রত্যেক কথাই 
- গভীরার্থব্যঞ্রক | অন্তান্ত গ্রন্থ ছু'একবার পড়লেই আর 
বেশী পড়বার বাসনা! হয়না, কেনন| তাহাতে নিত্য নৃতনত্ব 
পাওয়া যায়না । অপিচ, এই গ্রন্থ যতই পাঠ করা যায়, 
ততই নিত্য নৃতন বলে বোধ হয়। শ্রীভগবাঁন্‌ যেমন নিত্যই 
নৃতন__চির নবনবারমাঁন, এই গ্রন্থের ভাব ও ভাষাও ঠিক 
তদ্ৰপ। এই গ্ৰন্থেৰ ভাষা ভাবের অনুকুল, ভাব ভাষার 
অনুকূল নহে। ভাষার জন্ত গ্রন্থের ভাব কোথাও খৰ্ব্ব হয় 
নি। ভাব যেমন সরল, উদার ও রসপূর্ণ, ভাষাও ঠিক 
তদ্ৰূপ অতি প্রাঞ্জল ও রসাত্মক । এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বা অল্প 
সময়ের বক্তৃতায় তাহা সম্যক্‌ পরিস্ফুট করা অসম্ভব । কৃপা 
ক'রে এই গ্রন্থখনি পড়লেই সকলের ইহা হৃদয়ঙ্গম হবে| - 
কাব্য হিসাবে এই গ্রশ্থখানি অতি উচ্চ অঙ্গের ৷ গ্রন্থকার 
সত্যই কবিরাজ বা কবিশ্রেষ্ঠ আখ্যা পাওয়ার যোগ্য; 
কেননা, তাঁহার রসবোধ ও রসবিচার অতুলনীয়, উহার 
চিত্রীকরণেও তিনি সিদ্ধহস্ত । অতি অুনিপুণ হস্তে অতি 
সুন্দর তুলিক| নিয়ে সেই রস তিনি এই মহাগ্রস্থে চিত্রিত 
করেছেন। এই গ্রন্থে প্রথমতঃ ব্রক্রধামের দাশু, সখ্য; 
বাৎসল্য. ও মধুর রসের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে, 
সেই সঙ্গেই পবমুহুর্তেই এক নিঃশ্বাসে গ্রস্থকাঁর ওঁ রস- 
চতুষ্টয়ের পূর্ণ-গ্রকাশ গৌরলীলায় নদীরাধুগলে এমনই-সুস্পষ্ট 
ঈঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন যে, তা পড়ে গ্রন্থথানিকে বারংবার 
মস্তকে ও বক্ষে ধারণ করতে সাধ হর। আদিথণ্ডে পঞ্চম 
পরিচ্ছেদে তিনি ব্ৰহ্মসংহিতার পঞ্চদাধ্যায়ের উনচতুবিংশ 
শ্লোকটী বল্লেন ; শ্লোকটী এই £-- 
রামাদিমূতিযু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্‌ 
নানাবতারমকরোৎ তুবনেবু, কিন্তু । 
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুযান্‌ যে| 
গোবিন্মমাদিপুরুষং তমহং ভজাঁমি ৷৷ 
অর্থাৎ পরমপুরুষ শ্রীরুষ্ণ অংশশক্তি নিয়ন্ত্রিত “করে 
রামাদিমুত্তিতে পৃথিবীতে নানা অবতার করেছিলেন বটে, 
কিন্তু তিনি যে পূর্ণশক্তি নিয়ে স্বয়ং অবতীর্ণ হলেন, সেই 
আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। শ্লোকের সার 
মর্ম হচ্ছে এই,_অংশশক্তি নিয়ে কৃষ্ণ নানা অবতাব করেন 
বটে, কিন্তু তিনি যখন স্বয়ং অবতীর্ণ হন তথন পুর্ণশক্তি 
নিয়ে প্রকাশিত হন। সেই পুর্ণশতিই হচ্ছে তার হলাদিনী 


প্ীপ্রীমা-দাদা 


[ ২য় বর্ষ ১২শ সংখ্যা 


শক্তি । ইনিই ব্রধামে শ্রীরাধী। এই শ্লোকটী বলে গ্রন্থকার 
বল্পেন_-“শ্রীচৈতন্ত সেই কৃষ্ণ” । সেই কৃষ্ণ--কোন্‌ কৃষ্ণ? না 
যিনি রাষাদিমুর্ডিতে অংশে নানা অবতার কল্পেন, কিন্ত পূর্ণ- 
শক্তি নিয়ে ব্ৰজে স্বয়ং অবতীর্ণ হলেন সেই কৃষ্ণ । এই একটী 
কথার কি নিগুড় ভাব তাহ! বুঝিবে রসিক ভক্ত-_না বুঝিবে 
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নিগূঢ় ভাবটা হচ্ছে,_এই-কৃষ্ণ যেমন পূর্ণ অবতীৰ্ণ হ'তে 
হলাদিনী শ্রীরাধ! সহ প্রকাশিত হন, শ্রাগৌরাঙ্গও তদ্ৰূপ অবতীর্ণ 
হ'তে তার পূর্ণ হলাদিনী,__শক্তি শ্রীবিষুপ্রিয়া সহ প্রকাশিত 
হয়েছেন । । ‘শীচৈতন্ত’ বলে কথাটা আরো দৃঢ় করে বলেছেন। 
গৌরচন্্র বিষ্ণুপ্রিয়া-বিহীন হ'লে যে শ্রীহীন এবং বিষ্ণুপ্রিয়া- 
যুক্ত হ’লেই তিনি শ্রীযুক্ত একথা বলাই বাহুল্য। চৈতন্ত 
বল্লেই এই অর্থ পরিস্ফুট হত বটে, কেননা কৃষ্ণ বল্তেই 
ব্লাধাকৃষ্ণ বুঝায়,_-শক্তি ও শক্তিমান্‌. অভেদতব। সেইরূপ 
'চৈতগ্” বলতেই বিষ্ণুপ্ৰিয়া-গৌরাঙ্গযুগল বুঝায়। তথাপি 
আরো দৃঢ়তার অস্ত '্রীচৈতন্ত* বলা হ'ল, যেন কেহ ভ্রান্তিতে 
না পড়েন গ্রন্থের এই রসবোধ ঠাকুর নবোত্তমের চিত্তে 
সুন্দর স্ফুরণ হয়েছিল । - রত 

তাই তিনি বল্লেন- কৃষ্দাস কবিরাজ রসিকভকত মাঝ। 
কেন? যেহেতু-ধিহৌ কৈল চৈতন্তচরিত। কেন? 
চৈতন্তচরিতামৃতে রসিকতা কোথায়? না 

গৌর-গোবিন্দলীলা শুনিতে গলয়ে শিলা । 
তারপর ঠাকুর নরোত্বম দৈন্য করে বল্লেন__.. 
তাহাতে না হৈল মোর চিত। 

এখানে “গৌর-গোবিন্দ” কথাও শরীচৈতন্তচরিতামৃতের 
“জীচৈতন্ত সেই কৃষ্ণ” এই বাক্যের সমানাৰ্থ-বোধক । গোবিন্দ 
বল্তে যেমন বাধা-গোবিন্দ বুঝায়, রাধা না হ’লে গোবিন্ব- 
লীলার মাধুধ্যই হয়না, মাধুধ্য কেন? লীলাই হয় না। 
তন্ধপ গৌর বল্তে বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ বুঝায় । বিষ্ণুপ্রিয়াই 
গৌর-লীলার ধাম! ঠাঁকুবমহাখয় এ চৈতন্তচর্লিতামৃতের 
ভাব নিয়েই এ উপরিউক্ত কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে চৈতন্ত- 
চরিতাঁমৃতকে একটা মহারসাত্মক গ্রন্থ বলেছেন। নদীয়া- 
যুগল ভজনই এই গ্রন্থের সারসিদ্ধান্ত। রসিককবি কথ্ন 
কোন রস একেবারে নগ্ন করে দেখান না। ঈঙ্গিত করে 
যান--সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাঠক পূর্বাপর দেখে এ রসমায়রে 
প্রবেশ করেন। কুষ্ণলীলার অস্ত্যলীলা বা বিরহলীলার 
মধ্য হ'তে যেমন ব্লাধাক্ষ্ণবুগল ফুটে উঠেছে, ঠিক তেমনই 
শ্গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণনা করতে করতে শ্রীচৈতন্তচরিতা- 
গৌববিষ্ণুপ্রিয়াযুগল প্ৰস্ষুট করেছেন, অলমতি 

ণ। 


মা 


মহাত্মা শিশিরকুমার স্মরণে 
প্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র 


মহাত্মা শিশিরকুমাঁরের জিংশতিতম মৃত্যুবার্ষিকী উৎসব 
কলিকাতায় ও কলিকাতাঁর বাহিরে নানাস্থা(ন অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে। জাতীর জীবনে যীহাদের দান অপরিমেব, বিশিষ্ট 
এক পুণ্য-প্রভাতে বিশেষভাবে তাহাদের স্মরণ কবিবার 
আকাঙ্কা মানুষের স্বাভাবিক। স্বভাবেব দাবীতেই তাই এই 
শ্রেণীর উৎসব আপন স্বকীয়তা লইয়া সার্থকতাঁর পথে 
আগাইরা চলে। এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্ৰম ঘটে নাই। 
উৎসব-প্রাঙ্গণের সমাহিত পরিবেশ তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে। 

সিঁথি-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর উদ্যোগে বাগবাজারে অনুষ্ঠিত 
বিরহ-বাঁসরে সভাপতি পণ্ডিত শ্রী রসিকমোহন বিস্তাভৃষণ 
মহোদয় অন্ধ৷ নিবেদন প্রসঙ্গে মহাত্মা শিশিরকুমারের 


কৰ্ম্মধারার প্রতি সমগ্র জাতির সত্রদধ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। 


তিনি তাঁহার প্ৰদীপ্ত ভাষণে বলেন, “মহাত্মা শিশিরকুমার 
ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয়দের অন্ততম ছিলেন৷ তাহার প্রগাঢ় 
দেশ-প্রেম বহুমুখী কৰ্ম্মধারার মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল ।” 
বরণীয়কে স্মরণ করিবার, লোকচক্ষে মূর্ত করিয়া তুলিবাঁর 
সহজাত প্রেরণা হইতেই পণ্ডিত প্রবরের ভাষণে সেদিন মহাত্মা 
শিশিরকুমারের যে রূপটি উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহাতে বৃহত্তর 
জীবনের পৃজারী শিশিরকুমারের সমাঁজসেবার সহিত 
জনগণ পবিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। জাতির 
বরণীয় বাহারা, তাহাদের জীবনকথা, কৰ্ম্মনীতি ও আদর্শ 


নিষ্ঠা বারংবার আলোচনার মধ্য দিয়া জাতীয় জীবনে ' 


সঞ্চারিত হইলে জাতীয় জীবনের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়,--জাতি 
মহতের ভাবাদর্শে অনুপ্ৰাণিত হইয়া জীবনের জয় প্রতিষ্ঠার 
‘উদ্ব,দ্ধ হয়। পণ্ডিতপ্রবরের উদাত্ত ভাষণে মহাত্মা শিশির- 
কুমারের জীবন-আলেখ্য ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে, জনগণের 
তিনি কত আপনার ছিলেন, সেই সত্য স্মুপরিিস্ফুট হইয়াছে। 
এই ধরণের অত্যবশ্যক অনুষ্ঠান সৰ্ব্বকালে শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্মরণযোগ্য ৷ ৰ 

ব্যক্তির জীবনের দুঃখ মোচনের, শোকার্তকে সাত্বনা 
দানের, নিপীড়িতের কল্যাণ সাধনের ক্ষুদ্ৰতম সুষোগটাও 

ৰ 


শিশিরকুমার যেমন গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি অমৃতবাজার 
পত্রিকার মাধ্যমে স্বদেশ; ত্বজাতি তথা বৃহত্তর জাতির সেবায় 
আত্মনিয়োগ করিয়া অপূর্ নিষ্ঠার পরিচয় দিয়া গিরাছেন। 
মহাপ্রস্থানের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আদর্শ-নিষ্ঠ মহাপুরুষ নিরলস- 
ভাবে জাতির সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাহার লেখনীমুখে 
জাতীয় জীবনের সুখ-দুঃখের, নিধ্যাতন-নিগ্রহের কাহিনী 
ভাষা পাইয়াছে,- জীবন্ত হইয়া জাতীয় জীবনে জোয়ার 
বুহাইয়াছে। মান্য শিশিরকুমাঁর মাম্থষের সেবায় মহাঁমানবের 
আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। - 

উত্তরকালে মহাত্মা শিশিরকুমবের এই সুগভীর স্বদেশ- 
প্রেম ভগবৎ প্রেমে পর্যবসিত হয়। সাধকের তন্ময়তা তাহার 
ধর্মীন্ণীলনে সর্বব্যাপী হইয়া উঠে। জীগৌৱধৰ্ম্ম অর্থাৎ প্রেম- 
ভক্তিধৰ্ম্মের ক্সিষ্ঠ সায়রে অবগাহন করিয়া পৃতচরিত্র 
শিশিরকুমাঁব এই ধৰ্ম্মচেতনাকে সর্বসাধারণ্যে প্রচারে ব্রতী 
হন। শ্রীগৌরধর্ম্ম শিশিরকুসাবের প্রীকান্তিক প্রযত্বে 
সুদূরপ্রসারী হইয়া উঠে। ‘অমিয় নিমাই চরিত’ এবং 
তাহার অন্যান্য বৈষ্ণব সাহিত্যের রচনাবলী নিগূঢ় ভক্তিরসের 
শ্রেষ্ট অবদান। অপূর্ণ মানুষ পূর্ণের চরণন্পর্শে দিব্যজ্ঞান 
লাভ করুক; সার্থকতাঁর আনন্দে উদ্ভাসিত হউক --এই ছিল 
শিশিরকুমারের শেষজীবনের সাধনা । গৌরধর্মের 
দিব্য বিভায় মহিমান্বিত শিশিরকুমাঁৰ মহাপ্রভুর বাণী 
শুনাইয়া মানবজাতিকে মুক্তি-তীর্থে আহ্বান করিয়া 
গিক্সাছেন :--'হে জীব! তোমর! শ্রীভগবানের দাঁস। 
তোমরা আর কাহারো! দায় নও। তোমরা স্বাধীন । 
তোমরা মুক্ত । তোমরা কাহারো পদানত নও । তোমবা 
কেহই যখন অপরের দাসত্ব করিবে না, তেমনই আবার 
অপরকে দাস করিবার স্পৃহাও রাখিও না। একমাত্র 
প্রভু_শ্রীভগবান্। তোমরা সকলে ভাই ভাই। তোরা 
সকলেই এক বিশাল পরিবারের লোক ॥ 

এই আদর্শনীতির পরিপূর্ণ রূপ তাহার সমগ্র জীবনকে 
উদ্ভাসিত করিয়াছে__পশ্চাদবর্ীদেব সংগ্রাম বিজয়ের প্রেরণা 


৫৮৪ 


দিয়াছে। প্রতি দিবসের ধুলিমলিন জীবনের সুখ দুঃখ 


হইতে স্বীয় চিত্তবৃর্তিকে বিমুক্ত রাখিয়াও তিনি দুঃখ-বিড়ম্বিত 
বাস্তবকে অস্বীকার করিতে চাহেন নাই--জীবনের দুঃখ 
দারিদ্র্য, অভাব বেদনা ও পরাধীনতার অবমাননাকে তিনি 
মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই, নিম্ন নৈরাশ্তকে প্রশ্রয় 
দেন নাই। কর্ম্মের ও জ্ঞানের সাধনায় জীবনের জয় 
প্রতিষ্ঠার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। ত্যাগত্রতী শিশির- 
কুমার মাটির মানুষের দুঃখ-শোক আপন বুক দিয়া অনুভব 


শ্রীশ্রীমা-দাদা 


[২য় বৰ্ষ, ১২শ সংখ্যা 


নিরলসভাবে ব্যাপৃত থাকিয়া, কৰ্ম্মসাধনার মধ্যেই যে জীবনের 
সার্থকতা, তাহাই প্রমান করিয়া গিয়াছেন সেবা ও প্রেনের 
মধ্যদিয়! মানুষকে সার্থক করিয়! তুলিবার ব্রত উদ্ঘাপনে 
তাহার জীবনব্যাপী সাধনাই তাহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন | 

ষে অভয়বাণী মহাত্মা শিশিবকুমারকে নির্ভীক ও 
অপরাজেয় করিয়াছিল, সেই বাণীই মানুষের যাত্রাপথ নিষ্ণণ্ঠক 
করিতে, উজ্জীবিত করিতে, একমাত্র সহায় আমাদের প্রণাম 
নিবেদনের মধ্যে শিশিরকুমারের স্মরণক্ষণটি সার্থক হউক । 


করিয়াছিলেন, জ্ঞান ও কর্দের একনিষ্ঠ সাধনায় আজীবন মহাত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া আমরা ধন্য হই। 
জয় সে গৌরহরি 
শ্ীবিষ্ সরস্বতী এম-এ, বি-এল, বি-টি, এল্‌সি-পি, (লণ্ডন) 

যাঁর পদতল মানে দুর্গম ইন্দ্ৰ অমরাপতি, সদয় পরশে মরু-সম-হিয়া সরস শ্যামল করে, 
বেদৌপনিষদে যাহার শ্রীপদে অতির্লেশে করে গতি, বহিল যাহার রূপের লাবণি নিখিল অবণী ভরি 
স্তবে ধাঁর রত মহা দৈবত ব্ৰহ্ম মহেশ্বর,_ জয় সে গৌরহরি,__ | 
শুধিতে দেজন স্বীয় প্রেমধণ আসিল অবনী”পর। স্বীয় কাস্তার কাস্তিমধুর জয় সে গৌরহরি। 
অমল যাহার চরণ-কমলে অধম পতিত যারা» ধাঁহারে যতনে হৃদয় রতনে মুনির! পুঁজিতে চায়, 
শরণ মাগিছে ধরণীর শত অভাগা নর্বহারা, যার ভালোবাসা লভিতে কমলা লোলুপ হইয়া ধায়, 
প্রণত প্রেমিক জনের জীবন যে করে মাধুরীময়, অঙ্গজ আঁখি নিখিল-গোপীর ঘণীভূত প্রেমরাশি 

মে গৌরের জয়, যাঁর করুণাঁয় বিনা সাধনায় হেরিল বিশ্ববাসী, 
পতিত পাবন অধম তারণ দেই গৌরের জয়! রঙ্গ ুবতীর আবেগ-অধীর প্রেমের আস্বাদন, 
যাঁর অঙ্গের উজল আভায় দিনের শোভা! স্নান, চাতুরীতে ভরা লীলার মাধুরী জানিত না কোন জন 
কণ্ঠে যাহার গুঞ্জরে সদা কৃষ্ণের গুণ-গান, যে মেঘে ছড়াল সে রস-বাদর অখিল ভুবন ভরি 
বিশাল ধাহার দীর্ঘ যুগল সতত সজল চোখে  « জয় সে গৌরহরি, 

৷ _অসাধন-ধন-বিতরণ-কারী জয় সে গৌরহরি। 


করুণ! ছড়ায় মায়া-চঞ্চল পিপাঁসা-কাতর লোকে, 
ধার সুধামরী তম্থর কিরণে ধরণীর তম হরে, 


্রীশ্রীৰপ-সনাতন ও শ্রীজীব 


(পর্বানরণ ) 
. শ্রীবিধুভূষণ সরকার 
বূপ-শিক্ষা 


' জীব চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে, ইহা পূৰ্ব্বে বলা 
হইয়াছে। নিয়ন্তরের জীব হইতে ক্রমে মাহ্ষ হইয়াছে, 
একথা প্রভূ শ্রীরূপকে কহিলেন না ৷. আজ যে জীব সাপ বা 
ব্যাড সে-ই বহুজন্ম পরে মানুষ হইবে.? না, নিয়ন্তরের 
জীবহুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মামুষাদিও হষ্ট হইয়াছে? অথবা 
কর্ম্মলানুরূপ জন্মজন্মস্তির হইতেছে? এ সব স্থষ্টিতৰ্ব প্রভু 
শ্রীর্ূপকে কহিলেন না, সুতরাং ধার করিয়া এ-দব কথা 
আনিয়া মতবাদ হ্জন করা অনাবশ্তক। আমরা মানুষ, 
মান্থযহিসাবে আমাদের কি কর্তব্য তাহাই প্রভু বলিয়াছেন; 
তাহাই আমাদের আলোচ্য । 

প্রভু কহিলেন, জীব দ্বিবিধ_-শ্থাবর ও জঙ্গম ; যেমন 
বৃক্ষলতা, _পাহাড়পর্বত প্রভৃতি স্থাবর বা স্থিতিশীল জীব, 
এবং পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ মানুষ গমন্শীল জীব । জঙ্গম 
জীব ত্ৰিবিধ--তিধ্যক, (কৃমি, কীট প্রভৃতি), জবলচর ও 
স্থলচর। তার মধ্যে মামুষ অতি অক্পসংখ্যক। এই 
মনস্ুক্জাতির মধ্যে বেদ-বহিভূতি লোকই বেশী। বেদবহিভূ'ত 
অর্থ শাস্ত্রবহির্ম,খ | যাহারা শাস্ত্ৰাদি মানে, তাহারও অৰ্দ্ধেক 
মুখে মানে, কাধ্যতঃ শীস্্রনিষিদ্ধ পাঁপাচার করে। যাহার! 
শাস্ত্ৰ মানিয়া চলে, তন্মধ্যে কাম্যকৰ্ম্মনিষ্ঠ লোকই অনেক ৷ 
জ্ঞানী খুব কম। প্রকৃত জ্ঞানী লোক যত, তন্মধ্যেও মুক্ত 
খুব কম। কোটি মুক্তমধ্যে কৃষ্ভক্ত অতিশয় দুৰ্লভ | 
যেহেতু কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম ও শাস্ত। যাহারা দৈহিক সুখভোগ 
বা মুক্তি অথবা! বিভিন্ন সিদ্ধি কামনা! করে, তাহাদের সংখ্যাই 
বেশী, তাহারা সকলেই অশান্ত । এই সকল অশান্ত বা 
বিক্ষিণুচিত্ত সুতরাং নানাবিধ দুঃখভারে আক্রান্ত মানুষের 
জঙ্কই প্রভুর উপদেশ । 

দশদিন ধরিয়| প্রভু যে শিক্ষা দিলেন, তাহার সারমর্ম্ম 
এই, গুরু ও কৃষ্ণের প্রসাদে মান্য যখন ভক্তিলতার বীজ 
প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার ভাগ্য সুপ্ৰসন্ন হয়। কৃষ্ণই গুরুরূপে 


জীবগণকে কৃপা করেন। গুরু ও কৃষ্ণ অভেদতত্ব হইলেও, 
উভয়ে ভেদ রহিয়াছে । গুরু কৃষ্ণের অতিপ্ৰিয় ভক্ত, তাহার 
মধ্য দিয়া কৃষ্ণশক্তি প্রকাশিত হইয়| জীবকে কৃপা করা হয়। 
সুতরাং গুরু গু কৃষ্ণ একই বস্তু নহেন ; তিনি কৃষের ন্যায় 
পূজ্য। গুরুর সেবা করিতে হয়, কৃষ্ণের ভজন করিতে হয়। 
শরবণকীর্তনরূপ জলসিঞ্চন দ্বারা ভক্তিলতাবীজকে 
অস্কুরিত, পুষ্ট ও বন্ধিত করিতে হয়! এই লতার আশ্রয়স্থল 
প্রাকৃতব্রন্বাণ্ডে, বা ব্ৰহ্মলোকে, বা পরব্যোমও নাই। কারণ 
প্রাকৃতবহ্মাণ্ড মায়িক বাসনাময়, ব্ৰহ্মলোক বা সিদ্ধলোক বা 
নিরাকার জ্যোতিম'রয় দেশ নির্ভেদব্রসজ্ঞানিগণের ও শীহরি- 
কর্তৃক নিহত দৈত্যগণের গম্যস্থল, পরব্যোম প্ৰশ্বধ্যময় 
নারায়ণের লীলাস্থল, বিরজা-নদী বা কারণ-সমুদ্র 
কৰ্ম্মবাদিগণের স্গ্্রভাবে অবস্থিতিস্থল। প্রারৃতত্রহ্মাণ্ডের 
ভৌগোলিক অবস্থান আছে, অপর কয়টীর তাহা নাই। 
উহার| চিন্ময়, কারণ-সমুদ্র চিৎ ও জড় উভয়ের মিশ্রণস্থল, 
জড়ের সেখানে হুশ্সভাবে অবস্থিতি। শ্রবণকীর্তন-জলে যত্রে 
বঞ্চিত লতা এই সব স্থান পার হইয়া প্রেমময়ধাঁম গোলোকে 
যাইয়া কৃষ্ণ বা গৌরচরণ-কর্নবৃক্ষ প্রাপ্ত হয়। তখন সেই 
লতায় প্রেমফল ফলে ও ভক্ত তাহা আস্বাদন করে। ভক্তি- 
বাদীদের কৰ্ম্মমল সম্বন্ধে আলোচন! নিশ্রয়োজন, কেননা 
ভক্তিলতাবীজ পাইলেই শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তির অঙ্গ সাধন! 
করিয়া প্রেম পাওয়ার জন্ত সতত চেষ্টা হয়, তাহাতে কৰ্ম্ম 
কর্মফল ইত্যাদি ভাবিবার তাঁহার অবসর কোথায়? মোট 
কথা তাঁর কৰ্ম্মণল কাটিয়া যায় । এই প্রেম দাক্তসধ্যা দিভাবে 
চতুৰ্ধি। এই রস স্বস্থ ভাবে কেবলই আস্বাপ্, কেবলই 
উপভোগ্য । 

এই উপদেশের মাঝখানে প্রভু একটু কঠিন কথা 
বলিলেন বলিয়া বাহৃতঃ দেখা যায় । ভক্তিলতাঁকে বৈষ্ণবা- 
পরাধ্যরূপ মত্তহস্তী হইতে রক্ষার নিমিত্ত আবরণ দিয়া 


৫৮৬ 


রাখিতে হইবে, যেন অপরাধ-হস্তী লতা ছি'ড়িয়া ন! ফেলে, 
এবং লাভপুজাপ্রতিষ্ঠাদিরূপ উপশাখা বাহাতে না জন্মে বা 
 দৈবাধীন জন্থিলেও তাহা তৎক্ষণাৎ ছেদন করার দিকে তীক্ষ 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে । বৈষ্ণব ত সাধারণ ভাবে সকলেই 
প্রভু বলিয়াছেন__“অনস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড যত সবই মোর দাস ৷) 
কাহারো মনে ব্যথা দিতে হবে না। আবার লাভপুজা- 
প্রতিষ্ঠাদি চিত্তে একবারে স্থান পাইবেনা, এ-ও বড় কঠিন 
কথা। প্রভু সনাতন-শিক্ষায় ইহার সহজ মীমাংসা করিয়া 
অভয় দিয়াছেন ৷ তিনি বলিয়াছেন,-ষদি অজ্ঞানেও ভক্তের 
চিত্তে কোন বিকৰ্ম্ম উপস্থিত হয়, ভগবান তাহা বিনা! 
প্ৰায়শ্চিত্তে শুদ্ধ করিয়া লয়েন, এবং মূর্খ তাবশতঃ ভক্ত যদি 
বা কখন বিষয়সুখ চায়, বিজ্ঞ ভগবান্‌ তাহা না দিয়া 
স্করণামৃত দিয়া বিষয়সুখ ভুলাইয়া দেন। শ্রীপাদ কবিরাজ 
গোস্বামী এই সব দেখিয়! শুনিয়া! এবং গৌরলীলায় ইহার 
বহু দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া এই রূপ-শিক্ষা ও সনাতন-শিক্ষা 
বিস্তার করিয়া বর্ণনার বহু পূর্বেই মুখবন্ধে আদিখণ্ডে অষ্টম 


পরিচ্ছেদে বলিয়া রাঁখিয়াছেন, কঞ্চনামে বা কৃষ্তভজনে - 


অপরাধের বিচার করিতে পারে, কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দে 
সে সব বিচার নাই, অর্থাৎ গৌর-নিতাই-নামে ও গৌর- 
নিতাই-ভ্জনে অপরাধের বিচার নাই। থাকিবেই বা 
কিরূপে? বরাবর ছিল, জীব ভগবানকে সাধে এস প্রভু, 
এস ইত্যাদি। এবার গৌর আসিলেন জীবকে সাধিতে-- 
এস জীব, এস ইত্যাদি । নিতাইর ত কথাই নাই! “ঘারে 
দেখে তারে বলে দস্তে তৃণ ধরি। আমারে কিনিয়া লহ ভজ 
গৌরহরি |’ পাত্রাপাত্র বিচার নাই । দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা 
ত কহিবার নয়-_জীবোদ্ধারের জন্ত-_শুধু উদ্ধার নয়, উদ্ধার 
ত সামান্ত কথা, জীবকে প্রেম দেওয়ার জন্ত স্বীয় গ্রাণবল্লভকে 
জগতে বিলহিয়া দিলেন। কৃষ্ণ ব্ৰজে প্রেমের লীলা করিলেও 
বাহিরে তিনি দণ্ডধারী রাজা বা বিচারক হইলেন, হইয়া 
অস্র-নিধনাদি করিলেন । গৌর নদীয়ায় প্রেমের লীলা 
করিয়া দণ্ড লইয়| বাহির হইলেন বটে, নিতাই সে দণ্ডটীকে 
ভাঙ্গিয়া দণ্ডভাঙ্গার শ্োতজলে ভাসাইয়া দিলেন। গৌর 
আঁর-দওধারী-বিচারক রহিলেন না । আর নিতাই প্রেমের 
পাথারে বিশ্ব ভাসাইলেন। তাই নিতাইর শক্যাবেশাবতার 


শ্রীশ্রীমা-দাঁদা 


[ ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


ঠাকুর নরোত্তম কহিলেন--‘গৌর| সম কেহ নয়, না ভজিতে 
দেয় প্রেমধন। আবার কহিলেন, “ষে গৌরাজের নাম লয়, 
তার হর প্রেমোদয়ঃ তারে মুই যাই বলিহারি। গৌরাঙ্গের 
মধুরলীলা? যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নিৰ্্মল ভেল তার 
ইত্যাদি। মধুরলীলা বলিতে দান্ত-সখ্য-বাৎ্সল্য-মধুর এই 
ভাব-চতুষ্টয়ের মধুর ভাবের কথা, অর্থাৎ গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার 
কথাই বলা হইয়াছে। তাই তিনি গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-সেব! 
প্রকাশ করিলেন। গৌরনামে- প্রেমোদয় হয়, গৌরবিষ্ণু 
প্রিয়া-লীলা আম্বাদনে হৃদয় নিৰ্ম্মল হয়, সুতরাং সেই 
হৃদয়ে লাভ পুজাপ্রতিষ্টাদিরূপ মলিনতার- স্থান কোথায়? 
ভুক্তিমুক্তিপিশাচী নিৰ্ম্মলচিত্তে স্থান পায় না। উপশাথার 
আর আশঙ্কা নাই। প্রেম পাইলে অপরাধের উদ্রেকেরই 
আশঙ্কা নাই, বিচার হইবে কিসের ? বৈষ্ণবাপরাধ কি? 
না- বৈষ্ণবকে প্রহার করা, তার নিন্দা করা, তাকে দেখিয়া 
হৃষ্ট ন| হওয়া ইত্যাদি ছয় রকম। গৌরনামে প্রেমোদয় 
হইলে গৌরগণের উপর-বিশ্বব্যাগী জনগণের উপর স্বতঃই 
ভালবাসা জন্সিবে। অপরাধের অবসর কোথায় ? সুতরাং 
গৌরভজন করাই কবিরাজ গোস্বামীর সারসিদ্ধান্ত। 
মহাপ্রভু যে শীরূপকে ও সনাতনকে শিক্ষা দিলেন, কবিরাজ 
গোস্বামী তাঁহ! বিস্তার করিয়া বর্ণনার উদ্দেশ্যে তিনি 
তৎপূর্কেই বলিয়াছেন যে, মহাপ্রভুর মহিমা কহিবার জন্তই 
তিনি কৃষ্ণলীলা বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন। তিনি পূর্বেই 
বলিয়া রাখিয়াছেন, এই যে বস্তুটী কৃষ্ণভজনের কথা এত 
বিস্তৃত করিয়৷ রূপসনাতনকে কহিতেছেন-_-“সেই ত ৰ 


সাক্ষাৎ চৈতন্ত গোসাঞি ৷? 


" শীর্ূপকে মহাপ্রভু কৃষ্ণভজনের কথা বছ শিক্ষা দিলেন 
বটে, কিন্তু তাহার নিজের ভজন অর্থাৎ গৌরভজন কার্য্যতঃ 
প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে কৃষ্ণসেবা .ও 
কৃষ্ণলীলা এবং কৃষ্ণলীলাস্থলী প্রকাশের জন্ত শ্রীরূপ বৃন্দাবন 
যাইয়া অপ্রারুতভাবে শ্ৰীগোবিন্দ বিগ্রহ -পাইলেন। তিনি 
একদিন যমুনাতীরে বসিয়া ভাবিতেছেন, ‘প্রভু ত আমাকে 
পাঠাইলেন। এখানে গোবিনদেবও আছেন | কিরূপে তাহার 
দর্শন' পাইব ? এমন সময় ব্রজবাসীর আকৃতি ধরিয়া একটা 
সুন্দর পুরুষ আপিয়া কহিলেন, “গুমাটিলা নামক স্থানে 


চৈত্র, ১৩৫০] - 


গোবিন্দদেবের শ্রীবিগ্রহ আছেন, সেখানে প্রত্যহ পূৰ্ব্বাহে 
একটা গাভী আসিয়া তাহাকে দুগ্ধ পান করাইয়া যায়। ইহা 
কহিয়া তিনি অপ্রাকৃতভাবে অদৃশ্য হইলেন। শ্রুরূপ 
ব্ৰজবাসিগণের সহিত সেখানে যাইয়! শ্ৰীমুণ্তি আনয়ন করেন 
ও সেবা স্থাপন করেন। এই সংবাদ শ্রুরূপ পত্রত্বারা প্রভুকে 
জানাইলেন। প্রভু তখন কাশীশ্বরকে কহিলেন, “তোমার 
বৃন্দাবন যাইতে হইবে |’ কাঁশীশ্বর প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে 
ইতন্ততঃ করিতেছেন, আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেও পারেন না, 
প্রভুকে . ছাড়িয়া যাইতেও মন উঠেন| ৷ ঈষ্বরপুরী কাশী- 
শ্বরকে গৌরসেবার জন্ঠই পাঠাইয়াছিলেন, গৌরসেবা করিয়াই 
কাশীশ্বর কৃতনৃতার্থ হইযাছেন, পূর্ণ হইরাছেন, গৌরভজনই 
জীবনের সারসর্বস্ব করিয়াছেন। তাঁর কৃষ্ণ বিষ্ণু সকলই 
গৌর। তাই তিনি একটু আনমনা হইলেন। প্রতু তাহার 
হৃদয় বুঝিয়! তাহাকে গৌরগোবিন্দ বিগ্রহ দিয়া কহিলেন,_ 
‘আমাতে ও এই বিগ্রহে কোন ভেদ নাই, গোবিন্দের 
দক্ষিণে এই বিগ্রহটা রাখিয়া তুমি আমার সেবা করিও ৷’ 
ইহা কহিয়া প্রভু সেই বিগ্রহটী লইয়া একসাথে ভোজন 
করিলেন। কাঁশীশ্বরের আর দ্বিধা রহিলনা। তিনি এই 
গৌরগোবিন্দবিগ্রহ লইয়া শ্রবৃন্নাবনে গ্রয়পের সন্নিধানে 
গেলেন। শ্রীরূপও প্রভুর আজ্ঞার গোবিন্দের দক্ষিণপার্থে 
প্রীগৌরগোবিন্ববিগ্রহ-সেবা স্থাপন করিলেন। এই ভাবে 
শ্রীগৌরাঙ্গনুন্দর কার্য্যতঃ স্বীয় ভজন প্রকাশ করিলেন । 
প্রভু দশদিন ধরিয়া শ্রীন্নপকে শিক্ষা দিলেন বটে, কিন্ত 

একটী কার্য তাহার বাকী রহিল । রস বস্তুটী কি, তাহা 
প্রভু বলিয়াছেন, মধুর রস বে সর্বশ্রে্ট_-নিজাঙ্গ দিয়া সেবা 
_ যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা, তাহাও বলিয়াছেন। সকল বলা শেষ 
হইলে প্রন তাহাকে কহিলেন 

ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্কুরয়ে অন্তরে ! 

কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিদ্ধুপারে ॥ 

শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, মধ্য ১৯শ, ১৯২ 

অর্থাৎ, প্রভু কহিতেছেন, আমি যাহা কহিলাঁম, তাহ! 

ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়ে কৃষ্ণস্ফুত্তি প্রাপ্ত হইবে, এবং কৃষ্ণের 
কৃপায় রসসিন্ধুব সীনায় পৌছিবে। অজ্ঞ ব্যক্তিই কৃপা প্রভাবে 
সেই সীমায় পৌছায়, আর তুমি ত বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি। এই 


রূপ-সনাতন ও শ্রীজীব 
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বলিয়া প্রভু রূপকে আলিঙ্গন দিয়া শক্তিসঞ্চার করিলেন। 
প্রভুর এই কথার তাৎপর্য কি? শ্রীচৈতন্ূচরিতামৃতকাব 
বলিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ “পরতৰ্বসীম|;* সুতরাং শ্রীগৌরই 
যে রসতত্বসীমা তাহাতে আর সন্দেহ নাই । ‘পর বা সর্বশ্রেষ্ঠ 
বস্তটী হইলেন ভগবান, তিনি রলন্ব্ূপ_রসো বৈ সঃ। 
সুতরাং পরতত্ব বলিতে রসতত্সীমাই বুঝায়। আবার “আন্ত 
এব পররসঃ।” সুতরাং মধুর রসময় মুত্তিই হইলেন শরীভগবান্‌ । 
মহাজনগণ বলিয়া থাকেন--কৃষ্ণই গৌরে পূর্ণ প্রকাশগান, 
্রঙ্গলীল! নবদ্বীপলীলায় পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত । সুতরাং ভাবিতে 
ভাবিতে কৃষস্যৃত্তি হইলে শ্রীকুষ্েরই কৃপায় রূপ সেই রসসিন্ধুর 
সীমা রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গনুন্দরে যাইয়া পৌছিবেন, ইহাই 
শ্রীগৌরাঙ্গের উপরিউক্ত কথার নিগুঢ় অর্থ বলিয়া মনে হয়। 
প্রভু ইহা কহিলেন বটে, কিন্তু কার্যত: উপলব্ধি করান বাকী 
রহিল। বিপ্রলম্ত ব্যতিরেথে রসের প্রকৃত উপলব্ধি হয় না, 
রস পূৰ্ণ উপভোগ্য হয় না। এই বিপ্রলন্তের সধ্য দিয়া 
শ্ীরূপকে রাধাকুষ্ণ মিলন ও বিরহ এবং তাহারই পুর্ণ প্রকাশ 
গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার মিলন ও বিরহ বুঝাইতে হইবে । তাই 
পরদিন প্রভাতে প্রভু শীরূপকে কহিয়| বারাণসী চলিতেছেন। 
রূপ নিবেদন, করিলেন, ‘প্রভু, আজ্ঞা দেও, আমিও শ্রীচরণ 
সঙ্গে আসি । তোমার বিরহ আমি সহিতে পারিব না-- 
সহিতে না পারি মুঞি বিরহতরঙ্গে ॥ 

প্রভু কহিলেন, “না, রূপ, আমার কথা শোন, বৃন্দাবনের 
কাছে আসিরাছ, এখন শ্রীবৃন্দাবন যাও। সেখান হইতে 
গৌড়দেশ দিয়া নীলাচলে যাইয়া আমার সহিত মিলিত হইও ৷’ 
কি গম্ভীর প্রভুর কথা ! কি নিঠুর-দরাল আমাদের গৌর! কি 
গভীরার্ধব্যগ্রক প্রভুর শ্রীমুখের বাক্য! মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়। রাজার 
মত ভোগৈষ্বর্য তৃণবৎ ফেলিয়া তদপেক্ষা অনন্তকোটাগুণে 
সুখসিন্ধু গৰীগৌরচরণে স্থান লইয়াছেন। সেই গৌরও শ্রীচরণে 
স্থান দিয়া আমায় সঙ্গে রাখিতে চাহিতেছেন না! বাহৃতঃ দেখা 
যায় কি নিঠুররালী ! বস্তুতঃ এ যে দয়ার চরম! গৌরবিরহ যে 
কি বিষম বস্তু--'তপ্ত ইঙ্ছু চর্বণ, অথচ না যায় ত্যজন” ইহা 
রূপকে বুঝাইতে হইবে । নহিলে প্রেস বুঝিবে কিন্ধুপে ! 
ব্রজপীলারসই বা জীবকে পরিবেশন করিবে কিরূপে! 
বস্তুতঃ তাহাই হইল। প্রভু রূপকে আলিঙ্গন করিয়া নৌকায় 
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চড়িলেন, আর শ্রীরূপচন্্র তীরে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। 
নিরপেক্ষ প্রভু না থামিয়া চলিয়াই গেলেন। দাক্ষিণাত্য 
বিপ্ৰ অতি সন্তর্পনে তাহা চেতন করাইয়া গৃহে লইয়া গেলেন। 
তদনস্তর দুই ভাই শ্রীরূপ ও বল্লভ বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন । 
শ্রী্ূপ ভাবিলেন, গৌরের বিরহে তাহারই এই অবস্থা ! 
আর যিনি নিজাঙ্গ দিয়া প্রভুর সেবা করিয়াছেন, সেই 
শ্রীমতী বিষুপ্রিয়ার অবস্থা ত ধারণার অতীত! প্রভু 
শ্রীব্ূপকে মধুর রসের কথা কহিতে বাইয়া কহিয়াছেন__ 
কাস্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন । 
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ ॥ 
এই কথা কহিয়াই প্রভু মধুর রসের বর্ণনা সমাপ্ত 
করিয়াছেন। ইহা শীরপের মনে পড়িল, সেই সঙ্গে তিনি 


শ্রীশ্রীমা-দাদ! 


[ ২য় বৰ্ষ, ১২শ সংখ্যা 


ভাবিলেন,-_দেবী-বিষ্ণুপ্রিয়া না! জানি কি বিষম দাঁবদাঁহে 
সতত জলিতেছেন । শচীদেবী ও দেবী বিষ্ণুপ্ৰিয়া এই 
ছুইটী দেবীর কথা স্বতঃই শ্রীরূপের চিত্তে উদিত হইতে 
লাগিল। এবং তিনি আরো ভাবিলেন,-_এই জন্তই বুঝি 
প্রভু এই দেবীদয়ের বিরহকাতর দশা সম্যক জানিবার 
জন্ত তাঁহাকে গৌড়দেশ দিয়া নীলাঁচলে যাইতে বলিয়াছেন। 
বস্তুতঃ এই গৌরবিরহই শ্রীরূপের প্রেমরস আস্বাদনের ভিত্তি 
হইল । জ্ীবৃন্দাবনে যাইয়া রাধারুষ্ণবিরহরস ও গৌর 
বিষুপ্রিয়াবিরহ-রস মৰ্ম্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া “রস” বস্তুটী 
কি তাহ প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন। ইহাই তিনি ভজনে ও 
লেখায় ব্যক্ত করিয়াছেন 
ক্রমশঃ 


পাশ 


গৌরনারায়ণ 


জ্ঞানদা- রংপুর 


ক্ষীরোদ অনস্তপরি আছ নারারণ। 
রত্বাকর পৃজিয়াছে দিয়া বব্বগণ ৷৷ 
লক্ষ্মীদেবী র্লপে গুণে তোষেণ তোমায়। 
গীতবান্তে সরস্বতী মোহিত করয়।॥ 
ফলফুলে পূজা করে মুনিখবিগণ | 
ফলের অভাব তব না হয় কখন ॥ 
মোক্গ-ফল নারায়ণ দাঁন কর সবে। 
কতজন ফলাকাজ্জী হয়ে তোমা সেবে ॥ 


দুর্কাও যে তব লোম কিসে পূজি হায়। 
গঙ্গাজল সেও তব চরণেতে হয়।৷ 

কি অভাব আছে তব কি দিব হে হবি। 
আমার এ মন প্রাণ শুধু দিতে পারি । 

দেহ স্থান শ্রীচরণে ওহে নারায়ণ । 

আর যেন অন্ত দিকে নাহি ধায় মন ৷৷ 


শ্রীভগবানে নির্ভরতা ও পরলোকে বিশ্বাস 
জীবৃণালকাস্ভি ঘোষ ভক্তিভূষণ __ 


প্রিয়জনের বিয়োগের ন্তার দুঃখ বোধহয় আর নাই। 
তবে যিনি শ্রীভগবানকে দীনদয়াদ্ৰ'নাথ, পতিত-পাবন, 
কাঙ্গালের ঠাকুর বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহার উপর সম্পূৰ্ণ 
নির্ভর করিতে পারেন, এবং মৃত্যুর পর পরলোকগত 
প্রিয়জনের সহিত আবার মিলিত হইব--এই বিশ্বাস যাহার 
বদ্ধমূল, তাহাকে প্রিয়জনের বিয়োগজনিত শোকছুঃথ 
বিচলিত করিতে পারে না। সংসারে এইরূপ ঘটনার 
অভাব নাই ৷ নিয়ে একটী বিবৃতি করিতেছি £-- 

ফরিদপুর-নিবাসী (বর্তমানে নিত্যধাম প্রাপ্ত) জগদ্বন্ধ 
ভদ্র মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্যসমাঁজে, এবং বিশেষতঃ আধুনিক 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীমধ্যে বিশেষভাবে জানিত ও সমাদৃত ৷ 
জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন,--“আমার লোদরোপম ভ্ৰাতা 
শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের রাজনৈতিক শিশ্তরূপে অমৃত- 
বাজার পত্রিকায় লিখিতাম 1৮  রাজনীতি-সম্ঘদ্ধে এই 
তাহার হাতে খড়ি হইলেও তিনি সাহিত্য, সমাজ, ধৰ্ম্ম 
প্রভৃতি বিষয়েই বেশী লিখিতেন। ব্যঙ্গকাব্য লিখিতেও 
তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই সময় মাইকেল মধুহদনের 
ধমেঘনাদ-বধ কাব্য’ প্রকাশিত হয়। মাইকেলই প্রথমে 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাঙ্গলা কবিতা লেখেন। এই ছন্দ লইয়া 
সে সময় বাঙ্গলা-সাহিত্যিকদিগের মধ্যে আন্দোলন আলোচন! 
চলিতেছিল। এই মেবনাদ-বধের অন্লকরণে জগথদ্কুবাবু 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে ‘চুছুন্দরী-বধ কাব্য' নাম দিয়া একটি ব্যঙ্গ- 
কবিতা লেখেন। এরূপ উৎকৃষ্ট বিজ্ঞপ-কাব্য বন্গভাষায় 
বোধহয় আর বাহির হয় নাই। উহা সেই সময় অমৃত- 
কাঁজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ইহ! পাঠ করিয়া 
অনেকেই, এমন কি, স্বপ্ং মাইকেল মধুস্থদন পধ্যস্তও হাস্ত 
স্রণ করিতে পারেন নাই) 

বৈষ্ণব-সাহিত্যেও ভদ্ৰমহাশয় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন । 
ষষ্ঠ বর্ষের (৪১০ গৌরাব্দ) শ্রঞীবিষুপ্রিরা পত্রিকায় তিনি 
লেখেন,-অনযুন বিংশতিবর্ষ পূৰ্ব্বে মদীয় শ্রস্ধাম্পদ হদয়বন্ধ 
শ্রীসমিয়নিমাই চরিতের বঙ্গবিশ্রতনামা গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত 


শিশিরকুমার ঘোষের উৎসাহ ও উপদেশে এই দীন বৈষ্ণবদাস 
কর্তৃক শিক্ষিত বাঙ্গালী-পাঠকের' পাঠের উপযুক্ত আকারে 
“মহাজন পদাবলী সংগ্রহ’ নাম দিয়া সৰ্ব্বপ্ৰথমে বিস্তাপতি ও 
চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশিত হয়।” = | 

জগত্বন্ধুবাবু যে সময় এবং যেরূপ পাণ্ডিত্যের সহিত এই 
বৈষ্ণব-পদাবলী প্রকাশ করেন, তাহাতে তাহাকে ইহার পথ- 
প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। শ্রীরাধাকষ্ণ-লীলাত্মক পদের 
সংগ্রহ-গ্রস্থ সে যুগে বিরল ছিল না বটে, কিন্তু শ্রগৌরলীলা- 
বিষয়ক পদের সংগ্রহে তিনিই বে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন, তাহা 
সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তিনি যদি সে সময় 
বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে এগুলি সংগ্রহ এবং ইহা 
মুদ্রিত করিবার জন্ত অর্থসংগ্রহ না করিতেন, তাহা হইলে 
অন্তান্ত বহুপদের ন্যায় এই সংগৃহীত পদরত্বসমূহও অন্ততঃ 
আংশিকভাবে বিলুপ্ত হইত। 

এত যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া যখন তিনি এই কাধ্য 
শেষ করিয়া সোয়ান্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিবেন ভাবিতে ছিলেন, 
ঠিক সেই সময় তীহার উপর বিনামেঘে বঙ্রাঘাত হইল । 

এখন জগদ্বন্ধ বাবুর কথা শুমুন। তাহার বৃহৎ 
পরিবার, স্ত্রী পুত্ৰ, কন্তা জামাতা, পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র 
দৌহিত্ৰী প্রভৃতি লইয়া তিনি চাদের হাট বসাইয়াছিলেন। 
্গনবন্ুবাবুর ন্যায় গৌরগতপ্রাণ অতি বিরল। তাই তিনি তখন 
বৃদ্ধ হইলেও__রপিকশেখর তাহাকে লইয়া রঙ্গ করিতে ছাড়েন 
নাই-_তাই তাহার চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া) এক একটি করিয়া 
ৰত্ন লুকাইয়া, আপন প্রিয়ভক্তের, এবং সেই সঙ্গে নিজের 
মহিম! প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

বৃদ্ধ বয়সে জগঘন্ধুবাবু যে সকল রর্র-হারা হইয়াছিলেন, 
অপর কেহ হইলে হয়ত উন্মাদগ্রস্ত হইতেন। ভদ্র 
মহাঁশয়ও প্রথমে কিছু দিশাহারা হইয়াছিলেন। কিন্তু যিনি 
ইীগৌবরাঙ্গসুন্দরবকে মনে প্রাণে দীনজনবন্ধ, কাঙ্গালের 
ঠাকুর, অনাধনাথ, অগতির গতি বলিয়া জানিয়াছেন, 
তিনি কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না যে,__আমরা যাহী- 


৫৯০ 


দিগকে অতি প্রিয়জন বলিয়া পাইয়াছি, তাঁহাদিগের সহিত 
এই মর-জগতেই আমাদের মধুর-সহন্ধ শেষ হইবে। জগদ্বন্ধ 
বাবুর মনে অটল বিশ্বাস ছিল যে, ‘জীপতু যাহাদিগকে লইয়া 
গিয়াছেন, তাহারা তাঁহার শীতল চরণে স্থান পাইয়াছে, এবং 
সময় হইলে আমরাও সেখানে যাইয়া তাহাদিগের সহিত 
মিলিত হইব ৷) 

এইরূপে উপযূ্ণপরি কতকগুলি শোকতাপ পাইবার 
পৰ, একদিন হঠাৎ তাঁহার অতিপ্রিয় ১৪ বৎসরের মাতৃহারা 
পৌব্র যতীন্দ্রকুমারকে শীপ্রভু তাহাদের ক্রোড় হইতে আপন 
সুশীতল ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। এই মাতৃহারা শিশুটির 
শেষ মুহূর্তের চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিয়া ভদ্র মহাশয় তাহার 
কোন নিজজনকে একখানি পত্র লেখেন ইহা পাঠ করিয়| 
জীবের অনেক মলিনতা দূর হইবে ভাবিয়া নিয়ে পত্রথানি 
প্রকাশ করিলাম । 

১৪ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় আমি বাহিরের 
ঘরে যাইয়া একটা বন্ধুর সঙ্গে সবে মাত্র দুই একটা 
কথা কহিয়াছি, এমন সময় আমার জ্ঞেষ্টা-কন্তা 
আমাকে সত্বর বাটার ভিতর যাইতে ভাকিল। আমি 
তৎক্ষণাৎ যাইয়া শুনিতে পাইলাম, প্রাণের যতীন্‌ তাহার 
পিতাকে কহিতেছে, _“দাঁদাবাবু আসিয়া কি করিবেন? 
বাবা, আমি কিছুই চখে দেখিতে পাঁইতেছি ন| ৷* আমি 
তাড়াতাড়ি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যতীনের মুখের কাছে 
আলো ধরিয়া দেখি, তাহার নয়নদ্বয় অনৈসগিকরূপে _ 
বিস্কারিত হইয়াছে। তখনই চখের জল চোখে সংবরণ 
করিয়া, যতীনের পিতা (আমার জ্যেষ্টপুত্র ) শ্রীমান্‌ 
ষোগেন্্রকে বলিলাম,বৎস! প্রস্তুত হও; গ্রাঁণাধিক 
বতীন্‌ আর অল্প সময় মাত্র আমাদের নিকট আছে।” 

আমাৰ পুত্র বীবের ন্যায় মুমুষু সস্তানের সহিত কথোপ- 
কথন করিতে লাগিল । তাহা শুনিয়া কিঞ্চিদধিক চারিশত 
বৎসর পূৰ্ব্বে মহাপ্রভুর পার্যদ ভক্ত শীল শ্রীবাস-গৃহে যে 
চিত্ৰটী অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা মনে পড়িল । যোগেন শেষ 
কথাটী এই বলিয়া প্রাণাধিককে বিদায় দিল,-‘ষাও বাবা 
আনন্দধামে, সেখানে কোন কষ্ট নাই,__কেবলই সুখ, 
কেবলই ভূমানন্দ। এই ১৪ বৎসর তোমাকে যথাসাধ্য 


[ ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


লালন-পালন করিয়াছি; মনে হইতেছে, আমাদের কর্তব্য 
সুচারুভাবে সম্পাদন হয় নাই, তাই দয়াল প্রভু আপন ক্ৰোড়ে 
তোমায় লইতেছেন ৷” 

এই ভীষণ সময়ে শ্রীমান্‌ যোগেন্দ্রের চক্ষে একফোটা জল 
নাই, স্বয়ং অবিকৃত ৷ ইহা দেখিয়া আমি আপনাকে গর্বিত 
মনে করিলাম। আমার মত মলিন দুৰ্ব্বল জীবের ঘরে 
এমন বীর ধাৰ্ম্মিক পুত্রের জম্ম পরম সৌভাগ্যের বিষয় 
সন্দেহ নাই। এই সময়ে ডাক্তার সাহেবকে আনিবার জন্য 
আমার জামাতা ও কনিষ্ঠ পুত্রকে পাঠইয়াছিলাম। ডাক্তার 
আসিবার পূৰ্ব্বেই বাছা আমার নিত্যনবন্ধীপধামে দয়াল গৌর- 
নিতাইর কোমল শীতল ক্রোড়ে গৃহীত হইয়াছিল এবং শেষ 
মুহূর্ত পর্য্যন্ত সঙ্ঞানে ছিল৷ এরূপ মৃত্যু বৃদ্ধেরও বাঞ্ছনীয়। 
অধম আমি স্বৰ্গযাত্ৰী বালকের শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, 
দয়াল প্রভুদ্বয়ের নিকট তাহার ভার-গ্রহণের জন্ত প্ৰাৰ্থনা 
করিতেছিলাম, এবং শ্রীগৌরাঙ্গ ও ও শ্ৰীনিত্যানন্দের নাম গ্রহণ 
করিতেছিলাঁম। ধন্ত প্রভুর দয়া! আমার প্রার্থনা সে দয়ার 
দরবারে গৃহীত হইল! আমার পুত্রবধূর ( যতীনের মাতার) 
মৃত্যুর পর আজ ২০ মাস যে ষতীনকে পুত্রাপেক্ষা অধিক 
যত্নে লালন-পালন করিতেছিলাম, তাঁহার অমর-মাত! 
দয়াময় গ্রহণ করিলেন! শরদ্ধাম্পদ ভ্রাতা শ্রীল শিশিরবাঁবু 
৩০ বৎসর পূর্বে প্রেততত্বে আমার বিশ্বাস জন্মাইয়াছিলেন। 
এ বিশ্বাস কল্পনাজনিত নহে;--ইহা প্রাণের বিশ্বাস, নিত্য 
বিশ্বাস-_জীবস্ত বিশ্বাস এবং এই অমূল্য বিশ্বাস-বলেই 
আমি তৎক্ষণাৎ উপরের ঘটনা জানিতে পারিলাম। যখন 
আমি প্রাণাধিক যতীনের শেষ সময় উপস্থিত জানাইলাম, * 
তখন আমার স্ত্রী ও ছুই কন্তা রোদন করিয়া উঠিলেন। 
কিন্ত আমি যেই তাহাদিগকে বলিলাম--“স্বৰ্গের দেবতা 
স্বৰ্গে যাইতেছেন, এ সময় তোমরা রোদন করিরা তাহার 
শাস্তিভঙ্গ করিও ন11” সুখের বিষয় এই যে, প্রাণাধিকের 
প্রীণত্যাগ পর্য্যন্ত তাহারা স্বৰ্গযাত্ৰীর মুখপানে চাহিয়া রোদন 
সংবরণ করিলেন। এই পৌব্রটা যথার্থ ই একটা নিখুঁত 
রত্ব ছিল। প্রাণ বুঝে ন! বলিয়াই সময় সময় তাহার জন্ত 
কারি, কিন্তু বাস্তবিক বিশুদ্ধ রত্বাকরেই রত্ব ঘাইয়! পড়িয়াছে। 


শোক বৃথা ।” 


(ছিপ 
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মহাত্মা শিশিরকুমারের একটি পদ উদ্ধত করিয়া প্রবন্ধ 
শেষ করিলাম_- 

নিজজন নিঠুর আনে দয়া প্রচুর 

ভক্তজনে চঞ্চল আনে গভীর অটন 
নব অনুরাগ সুধা ভৃঙ্গ । 

যত অত্যাচার তোমার অঙ্গের ভূষণ আমার 

সব সুধা বরিষণ প্রেমঅঙ্কুরেতে শিশির সিঞ্চন 
পুলকিত দেখে গূঢ় রঙ্গ ॥ 


ক্রীভগবানে নির্ভরতা ও পরলোকে বিশ্বাস 


৫৯১ 


(আভোগ ) 
জানি না জানি না তোমারি মন 
তবু বলে মোর মন তুমি নহ ভিন্ন জন 
চিরদিন তোমায় আমার মধুর বন্ধন। 
প্রিয়পরিজন যত নহে তোমারি মত 
নিরমল পবিত্র । 
বলরাম দাস মাগে সঙ্গ ॥ 


Sree (59075179915 10058 to Netai 


প্রভু কহে নিত্যানন্দ জীব সব হ’ল অন্ধ ইত্যাদি 
বলরাম দাসের পদ অবলম্বনে ৷ 
By Bidhu Bhusan Sarker 


‘Blinded are the men— they know not ‘good’ 
None is conscious of the world to come— 
Giv’n to sordid world in # vicious mood ; 
What a shameless struggle with no qualm | 
“Here this life hath nobler future there, 
Each and ev'ry life hath sacred worth, 
Man should live for man with brother's care, 
Help-mate should he be for higher birth. 
“Netai brother! Be thou ever kind ! 
(30 from door to door—this message bear ; 
Sweeten ev'ry life however blind 
With the precious gem of Bhakti rare. 
‘Why should timid fear make cowards all | 
Life is sacred, life is love and bliss— 
Liet them hear the Highest Heaven's call, 
Bee that none this happy message miss | 
“Tet them dance and dance in 105 divine ! 
Sing the Name of Hari sweet ; and so 


Ev'ry house should be & holy shrine ; 

Death with timorous flight should ever go. 
“Bless the vilest scoffer’s sinner’s hfe 

With the Holy Name ! Let none escape, 
Free them from the worthless wretched strife ! 

Love and Love Divine should make 

them safe | 

55398 that male and female, young and old, 

High and low, and those who argue vain, 
Pedants that are stupid, callous, cold, 

Love, the Highest Ena may all attain ! 
‘‘Netai ! flood the Earth with waves of Liove! 

Plunge the peoplé in the sea of Bliss 1 
Make immortal all to rise above ! 

— Kirtan loud the only way to this.” 


95: exherted Netai thus s0 sweet, 
Puri left He glad at this behest, 

Mad with prem He ran with Bhaktas meet ১ 
Friend was He to sll—their Heav'nly Guest, 


শিশিরকুমার ও শিরোমণি-সাৰ্ব্বভোৌম | 


শ্রীষোগেক্দ্রমোহন ঘোষ 


একই অন্ুরাগ-ত্রে গ্রথিত হইয়া তিনটি বন্ধু প্রার 
সমকালে জগতে আবিভূতি হইযাছিলেন, বাংলায় মহাত্মা 
শিশিরকুমার ও শ্রৃহরিমোহন শিবোমণিঃ আর শরীধাম বৃন্দাবনে 
শ্ীমধুহ্দন সার্বভৌম । মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্দে অসাধারণ 
অঙ্গ্রাগ এই তিন জনকে সম্মিলিত করিয়াছিল । 
'_ সুপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকার সংস্থাপক ও পরিচালক 
জগতপ্ৰসিদ্ধ শিশিরকুমার ঘোষ ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
এক অসামান্ত পুরুষ ছিলেন। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর 
তিলক ও গোঁপালকৃষ্ণ গোখেল শিশিরকুমারের চরণতলে 
উপবিষ্ট হইয়| রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন । বহির্জগতে 
শিশিরকুমারের ইহা এক বড় পরিচয় বটে, কিন্তু অন্তজগিতে 
তাহার আর একটি পরিচয় ছিল। উহা! তাহার কম পরিচয় 


নহে। তাহার: অন্তরঙ্গ প্রিয়জনগণের ধারণা, উহাই তাঁহার _ 


সর্বাপেক্ষা, বড় পরিচয় এবং শিশিরকুসারকে যথার্থতঃ 
জানিতে হইলে, উহারই ভিতর দিয়া জানিতে হইবে । সেই 
পরিচয়টি এই যে---তিনি *গৌর্* “গৌর” বলিয়া কাদিতেন। 
সে বহুদিনের কথা । স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী আগড়- 
তলায় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের মন্ত্রীসভায় 
তথাকার একটি গুরুতর রাজনৈতিক সমস্তার আলোচনা 
হয়। আলোচনায় স্থিরীকৃত হয়, .কলিকাতার কোন 
শক্তিশালী সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভে উক্ত বিষয় লেখাইতে 
হইবে। বিখ্যাত অমৃতবাঁজার পত্রিকা ও তাহার সুদক্ষ 
সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয়ের কথা প্রস্তাবিত 
' হইল। সভায় জনৈক মন্ত্রণাকুশল অমাত্য একটু হাসিয়া 
বলিলেন, _“মহারাজ্স, শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় শক্তিশালী 
লেখক সন্দেহ নাই, আর তাঁহার অমৃতবাঁজার পত্রিকাও 
বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী 3 কিন্তু মহারাজ, কি বল্ব, আজ 
কিছুদিন যাবৎ লোকটির কি হইয়াছে, তিনি “গৌর গৌর? 
বলিয়া, কাদেন। ইহাই তাহার ৰা কিছু দোষ, নতুবা আর 
| কিছুই ' আপত্তি করিবার নাই।” 
করিলেন, কোন কথা বলিলেন না। মন্ত্রীবরের সামান্ত 


ত 


\ 


মহারাজ ইহা শ্রবণ _ 


আপত্তি সত্বেও দরবারে স্থিরীকৃত হইল, অমৃতবাজার 
পত্রিকায় এ বিষয় আলোচনা করাইতে হইবে । 

পরমবৈষ্ণব মহারাজ বীরচন্দ্র গভীর রল্রনীতে তাহার 
প্রাইভেট সেক্ৰেটরি ভক্তপ্রবর শীল রাধারমণ ঘোষ মহাশয়কে 
আহ্বান করিলেন। রাধাবমণবাবু আসিলে, মহারাজ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাধারমণ, শুনিতে পাইলাম, 
রুলিকাতায় নাকি একজন বড় পত্রিকা-সম্পাদক আছেন, 
তিনি ‘গৌর’ ‘গৌর’ বলিয়া কীদেন? বলতো, তিনি 
কে, তুমি কি তাহাকে জান?” রাধারমণ বিনস্রভাবে উত্তর 
করিলেন, “মহারাজ, তিনি শিশিরকুমার ঘোষ, সুবিখ্যাত 
অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক । মহারাজ যাহা শ্রবণ 
করিয়াছেন তাহা সত্য। যথার্থই তাহার মতন গৌর- 
অনুরাগী লোক আর দেখা যায় না।” মহারাজ! বলিলেন, 
“রাধারমণ, তাহাকে আমার দেখিকে বড় ইচ্ছা হয়। বলতো 
কিরূপে দেখা হইতে পারে?” রাধারমণ উত্তর করিলেন 
“মহারাজ যখন কলিকাতায় যাঁইবেন, তখনই তাহার ব্যবস্থা 
হইতে পারিবে ।” 

সে ব্যবস্থা-_মহীরাঁজা বীরচন্দ্রের সহিত শিশিরকুমারের 
মিলনের স্থব্যবস্থা--কখনও হইয়াছিল কিনা, তাহা আমরা 
বিশেষভাবে জানিনা, কিন্তু মহারাজা! বীরচন্দ্রের হৃদয়ে 
শিশিরকুমারের এই যে পরিচয়টি, ইহ! চিরকাল অমুরাগের 


_লোহিত-রাগে রঞ্জিত ছিল ৷ 


রাজনৈতিক জগৎ ভাঙ্গিয়া যাইবে, কিন্তু শিশিরকুমারের 
সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকালাটাদ গীতা ও তাহার শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত 
তাহাকে এমন এক জগতের অধিকারী করিয়া বাখিয়াছে, 
যাহা কখনও ভাঙ্গিবেনা ৷ সেই অমর-জ্রগতে শিশিরকুমার 
চিরকালের নিমিত্ত অমর হইয়া থাকিবেন। তাহার 
শীকালাচাদ ও শ্রীঅমিয়নিমাই অমৃত ধারা বর্ষণ দ্বারা জগতের 
দ্ধ ও তৃষিত জনগণকে চিরশাস্তি প্রদান করিবেন ৷ 

শিশিরকুমারের সহিত শিরোমণি হরিমোহন কখন 
মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতেছি 
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না, তবে উহা যে তাহার ১ম ও ২য় খণ্ড শ্রীঅমিয়নিমাই 
চরিত প্রচারিত হওয়ার পরে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। 
যখন শীঅমিয়নিমাই চরিতের মধুময়ী গৌরলীলা গাথা সর্বত্র 
প্রচারিত হইয়াছিল এবং উহার ভিতর দিয়] শিশিরকুমারের 
গৌর-প্রেমের তরঙ্গ বাংলার শিক্ষিত নরনারীগণের প্রাণে 


আঘাত করিয়া প্রেমের এক অপূৰ্ব্ব উন্মাদনা জাগাইয়া - 


দিয়াছিল, সেই সময়েই গৌর-অস্থ্রাগী হরিমোহন আকুল 
হইয়া শিশিরকুমারের সহিত মিলিবার নিমিত্ত ছুটিয়াছিলেন, 
তাহার কোন সন্দেহ নাই ৷ তাহাদের প্রথম মিলনের কথা 
শিরোমণি মহাশয় এইরূপে স্বীয় মুখে বৰ্ণন করিয়াছেন £--- 
আমি শিশিরবাবুকে দেখিবার জন্তু কলিকাতায় তীাহার 
গৃহে যাইয়া উঠিলাম। য্থন তাহার প্ৰেমময় মূৰ্ততিটি নয়নে 
পতিত হইল, ভিতর হইতে একটা আকুল কাম! আসিয়া 


. আমাকে বিহ্বল করিয়া ফেলিল। আমি কোন কথা. 


বলিতে পারিলাম না। কেবল আকুল হইয়া কাঁদিতে 
লাগিলাম। তিনি ব্যস্ত হইয়া আমার নিকটে আমিলেন 
এবং গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, “ওগো, তুমি «ক আমাকে দেখিয়া 
কীদিতেছ, তুমি নিশ্চয়ই আমার প্রভুর নিজজন হইবে, 
নতুবা, এমন হয়ন| ৷” - ইহাই বলিতে বলিতে আমাকে ছুই 
বাছ দ্বারা জড়াইয়| ধরিয়া কাদিতে লাগিলেন। এইক্লপে 
প্রথম দর্শনেই আমরা ভ্রাতৃপ্রেমে বন্ধ হইয়া কীদিলাম। 
মিলনের প্রথম আবেগ কিঞ্চিৎ প্রসমিত হইলে তিনি স্থির 
হইয়া রহিলেন এবং পরিচয়ার্দির পরে ধীরে ধীরে বলিতে 
লাগিলেন,_"ভাই. হরিমোহন, তোমাদের বৈষ্কবপ্রস্থে যখন 
সর্ধপ্রথমে' পড়িলাম, ‘হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর, 
ভাবিলাম, হরি বলিতে চক্ষে জলধারা বহিবে, এ কেমন 
কথা, একেবারেই ঠিক নহে। ক্ৰমে ক্রমে দেখিলাম, কি 
আশ্চর্য, আমি যে কঠিন পাষাণ, আমারও চক্ষে হরি 
বলিতে জল আসিল! আর আজ এ কি দেখিতেছি, সেই 
আমাকে দেখিতে আসিয়া! ভাই, তুমিও কাঁদিলে ! আমার 
শ্রীগৌরাঙ্গের :একি অদ্ভূত খেলা!” ইহাই বলিষা শিশ্রি- 
কুমার আবার বালকের মতন কাঁদিতে লাগিলেন। 
এইরূপে শিরোমণি শিশিরকুমারের নিকটস্থ ও নিভ্জন 
হইয়াছিলেন। চিরকাল তাহাদের অন্তরে অন্তরে 
একটি ঘনিষ্ঠ যোগসুত্ৰ বিদ্যমান ছিল। বরাবর দেখিয়াছি, 
যখনই শিরোমণির নিকটে শিশিরকুমারের নাম উল্লেখ 
করিতাম, তিনি প্রেমে বিগলিত হইয়া রোদন করিতেন । 
আবার শিশিরকুমারকেও তদ্রপই দর্শন করিয়াছি। -এই 


শিশিরকুমার ও শিরোমণি সার্বভৌম 


৫৯৩ 


অধম লেখক যখন সৰ্ব্বপ্ৰথমে, শিশিরকুমারের চরণ দর্শন 
করিয়া শিরোমণির কথা তাহার নিকটে নিবেদন করিয়াছিল, 
শিশিরকুমার শ্রবণ করিয়া বালকের ন্তায় হো হো করিয়া 
কাঁদিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, “আমার হরিমোহন, আমার 
হরিমোহন, ওগো? আমি যে তাহাকে আমার শ্রীগৌ- 
রাহ্গের রাজ্যের রাজা করিয়াছি 1” 

এমনই ভাবে আর একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি তাহাদের 
পৌর-অনুরাগময় অন্তরঙ্গ বন্ধুতার ভিতরে প্রবেশ করিয়া-, 
ছিলেন। তিনি প্রীধাম বৃন্দাবনবানী গৌরভক্ত পরমপণ্ডিত 
ভীমধুহ্দন -গোস্বামী সার্বভৌম । বাংলা ১৩৩০ সালে 
শ্রীধাম বৃন্দাবনে আমি তাঁহার সমীপস্থ হই এবং কিয়ৎকাল 
কাহার সাহচর্য্যে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করি। 
বৃন্দাবনে সর্ধজনমান্ত এত বড় শক্তিশালী পণ্ডিত, শীৱাধা- 
রমণের সেবায়েত, উত্তরপশ্চিয়াঞ্চলে মহাপ্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি, 
কিন্তু তাঁহার বালকের ন্যায় সরলতা ও প্রগাঢ় 
দর্শনে বিস্মিত হইয়াছিলাম। শিশিরকুমারের কথ! উঠিলে 
তিনি প্রেমে বিগলিত হইয়া দশ-মুখে তাহার কথা বলিতে 
থাকিতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে মধুসুদন শিশির-মহিমা 
বলিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন, “দেখুন, আমি যখন 
সর্কপ্রথমে কলিকাতায় শিশিরবাবুকে দর্শন করিতে যাই, 
অতি ভয়ে ভয়ে তাঁহার নিকটস্থ হই, ভাবিলাম শিশির- 
কুমার কি তাঁহার পবিত্র সঙ্গ আমাকে প্রদান করিবেন। 
মহাপ্রভুর নিকটে মনে মনে প্রার্থনা করিলাম, “হে প্রভু 
আমাকে শিশিরকুমারের সঙ্গ প্রদান কর।” যখন যথার্থই 
সেই মুঞ্জিটর সন্মুখে দঁড়াইবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম, 
দেখিলাম ও মনে মনে ভাঁবিলাম, ওটি প্রাকৃতিক বস্তু নহে, 
ওটি চিন্ময় বৈষ্ণববিগ্ৰহ। ভাবিতেই ইচ্ছা হইল, তাহার 
চরণ দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাদি।” 

ভগবৎ প্রেমে মানুষকে কত উদার ও মহৎ করে, মধু 
সুদনের সরল প্রাণের এই সত্য উক্তিতে তাহা প্রমাণিত 
হয়। মধুস্থদনের এই উক্তিট একদিন শিরোমণি হরি- 


_ মোহনের নিকটে বলিলে, তিনি প্রেমগদগদকণ্ঠে আমাকে 


বলিয়াছিলেন, “দেখ মধুহদন যথার্থই বলিয়াছেন। আমিও 
যখন সর্ধপ্রথমে শিশিরকুমারকে দর্শন করি, আমিও 
ভাবিলাম, তাহার চরণছুথানি জড়াইয়া ধরিয়া কীদি !” 


-কাদিতে লাগিলেন! 


অন্তঃপুৰে অধ্যাপনা 
শ্রীবিধুভূষণ সরকার 
সন্ধ্যা সমাগমে নারী অগণনে ইন্দুম্তী__সত্যমেবোচ্যতে । দৃষ্টান্তমন্তরেণ অধ্যা- 
শচীর আলয়ে আসে, পনমধ্যয়নঞ্চ নিরর্থকম্‌ ! বতে| বুদ্ধেরনধিগম্যং। বিশেষতোই- 
' গৌরাঙ্গ নাগর রদের সাগর স্লবুদ্ধিরবল| ৷ 
অধ্যাপকরূপে বসে। বসন্তমঞ্জৱী--বয়ং খলু এতদেবাভিলষামঃ | 


- শ্ীগৌরাঙ্গ: €গ্রসথস্ত ডোরং উন্নোচ্য শ্রয়তাম্‌। আদৌ 
ৃস্ধিবৃততিরেবাধীতব্যা । 
প্রথমা সখী--সন্ধিৰ্যোগঃ ; যোগস্ত মিলনম্‌। বয়মপি 
মিলনং প্রাৰ্থয়ামহে--মিলনমেব অধ্যেম্তামঃ | 
দ্বিতীয়া সধী-_বুগলমিলনমতীব মনোহরং, সৰ্ব্বচিত্তাকৰ্ষকম্‌ 
-এতাদৃশমধ্যয়নং সাদরং গ্রহীস্তামঃ । 
সৰ্ব্বা মিলিত্বা-_সত্যমেব সত্যমেব অধ্যাপকশিরোমণিবেব 
নাগররাজঃ ! 
তৃতীয়া সখী--ভোঁঃ ভোঃ মহাশয় ! 
সন্ধের্ৃতির্বা? কিম্বা সন্ধিরেব বৃত্তি: ? 
জীগৌৱরালঃ---ষাদুগদ্বয় ইয়তে, তাদৃগেব গৃহৃতাম্‌। 
_ চতুৰ্থ| সখথী--ৰৃত্তিব্যাপারে| বৰ্ত্তমানতা বা কিম্বা কাধ্যম্‌। 
সঙ্কৌ৷ মিলন বিষয়ে বৃত্তি: ৷ কয়োমিলনম্‌ ? 
অন্যা সথী--যুগ্লকিশোরমিলনমেব ! 
সৰ্ব্বাঃ--মধুরং মধুরম্‌। কোঞ্চনাং প্রতি) নবদ্বীপময়ী নবীন- 
কিশোরী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া নাগরসন্নিধানে উপবিশতু ৷ বয়ং 
অধ্যয়নছলে যুগলমাধুরী মবলোক্য দর্শনং সফলী করিস্তামঃ । 
মধুরমধ্যয়নং ! মধুরমধ্যয়নম্! এতদৈবৈবপি বাঞ্ছিতম্‌। 
জ্ীগৌবরালিঃ--ন হি! ন হি! বর্ণয়োর্যোগঃ সন্ধিরুচ্যতে 
অমিত প্রভা-_এতন্সিলনং শ্রীনবন্ধীপ এব সম্ভবতি ! পুরা 
বৰ্ণমিলনবিধৌ বৃথৈব প্রয়াসোংভূৎত। ছূর্ধাদলশ্যামলেন 
সহ, পুনঃ নবজলধরশ্যাম বর্ণেন সহ পীতন্ত মিলনমাসীৎ ! 
অধুনা, তু বয়ং গীতেন পীতন্ত মিলনং লাক্ষাদেব পশ্যামঃ ৷ 
এবস্ত,তে| ব্্ণযোগোহম্মীভিরবাঞ্যতে । অধ্যাপয়তু ভবান্‌ 
এতমেব বৰ্ণযোগম্‌! ল 
কদলিকা-কিং বহুভাষিতেন? - দৃষ্টান্তেনৈব সাক্ষা- 
দবশ্যর্তাম্‌। . 


সন্ধৌ বৃদ্ধি: ? 


কাঞ্চন|--বিলম্বেনালং ! 

আগম্যতাং উপবিশ্যতাঁং বিষ্ণুপ্ৰিয়ত্তিকে। প্রত্যন্ষং 
দৃষ্টান্তমবলোক্যন্ব সৰ্ব্বাঃ অপূর্ক-বর্ণযোগন্ত। ক 

শ্রীগৌরাঙ্গঃ_অধ্যয়নকালে প্রগল্ভতা পরিহ্রণীয়া, 
বাউমনঃ সংঘমেন "শ্রুয়তামধ্যাপকবচনম্। মা! কুরুত 
বাঙ,নিষ্পত্তিম্‌ ! | 

হেমন্তমঞ্ররী--অহে! ! কি বয়ং মুকাঃ ? অধ্যয়নার্থং 
স্বাভাবিকীং বাকৃশক্তিমপি পরিহরামঃ ? কিং বয়ং জড়পিণ্ড- 
বৎ নিশ্চলা এব তিষ্ঠামঃ? কীদৃশমধ্যয়নমেতৎ? কিস্ততো 
বা অধ্যাপকোহ্য়ম্‌ ? 

অন্তা সঘী-( হেমন্ত মঞ্জরীং প্রতি ) কিমুক্তং সখি ! কিং 
ভূতোহয়ং অধ্যাপকঃ ? (সর্বাঃ প্রতি) সখী হেমস্তমঞ্জরী 
কথয়তি পরিপূর্ণবর্তমানো নিমাইপপ্ডিতোহ্ধুনা ভূতাত্বং 
গতঃ! আশ্চধ্যমেতত { 

কাঞ্চনা--এককঃ গৌরাঙ্গনবন্দরঃ নহি পূর্ণঃ ! প্ৰিয়য়া 
সহ মিলিতশ্চেৎ, পুর্ণ এব । অতঃ স নহি পূর্ণবর্তদাঁনঃ । 

কদলিকা--সত্যমেব । তটদ্‌ বয়ং পণ্ডিতং পূর্ণরূপম- 
বলোকফ়িতুমভিলষামঃ । তহি উপবিশতু সখী বিষ্ণুপ্ৰিয়া 
অধ্যাপকসন্িধৌ। 

বসন্তমঞ্জযী---( বিষ্ণু প্ৰিয়াং প্ৰতি ) এ হি! এ হি! সাধয় 
নো নয়নানন্দং। দর্শয় নো যুগলমিলনং। পূর্ণস্বরূপং 
প্রীগৌবাঙ্গমবলোক্য পরসানন্দং প্রাপ্রুয়াম । 

বিষ্ণুপ্ৰিয়--সখীভিঃ পরিবৃতঃ" সন্‌ পরিপূর্ণ-্বরূপো 
ভবতি। সধীমস্তরেণ কিং মে গমনেন? অস্মাভিঃ 
সর্ধাভিরেব নাথং পরিবৃত্য স্থীয়তাম্‌ ৷ 

অমিতপ্রভা- বয়ং পরিত এব! ত্বং হি নাথস্ত 
বামপাৰ্শ্বমলন্কুরু ! 
( এতছুক্ত!া বিষ্ণুপ্ৰিয়াং শ্ৰীগৌরাঙ্গস্ত বামে স্থাপয়তি )। 


চৈত্র, ১৩৫৭] 


প্রীগৌরা্গ:-_নার্য্যন্থ সৰ্ব্বত্ৰৈব রদং কাজ্জন্তি ৷ সৰ্ব্বদৈব 
প্রিয়য়া সহ মিলনং মে বাঞ্ছস্তি। (প্রকাশ্ঠং ) (কৃত্রিম 
কোপং প্রদৰ্শ্য ) চিত্রম্‌ ! অধ্যয়নকালে চ চঞ্চলতা ! নৈষ! 


অস্তঃপুরে অধ্যাপনা 


৫৯৫ 


অপূৰ্ব্ব লহ্রী তাহে গৌরাঙ্গ তুলিল, 

মধুর “আরাম” শব্দ নাগর গাহিল । 
মিলিয়া দোহার স্বর “প্রাণীরা” ধ্বনি 
উঠিল মাধবীতলে, নাচিল ধর্ণী। 

লহরীর পর আরো লহরী তুলিয়া 

বাজাতে লাগিল দৌহে প্রেমেতে গলির! । 
ঢুলু চুলু দুই অঙ্গ, দু'ই জনা ভোর, 

অপূর্ব মিলন টোহে--কিশৌরী কিশোঁর। = 
যুগল মিলন হেরি” নবীনা নাগরী 

তালে তালে নৃত্য করে দৌঁহা ঘেরি’ ঘেরি? ॥ 
কথঞ্চিৎ স্বরসন্ধি শেখা হ’ল আজ, 
এইভাবে লীলা করে নব রসরাজ । 


ভবতীযু শোভতে। কিং বৃথাকালক্ষেপেণ ! শ্রয়তাম্‌, 
শৰ্নতাং, প্রবক্ষ্যাম্যধুনা স্থরসন্ধিম্‌। 
কাঁঞ্চনা--বয়মপি স্বরয়োমিলনং শোস্তামঃ | (উভয়োঃ 
কররোর্ধেণ নিধাপ্য) (প্রভুং প্রতি) বংশীংবাদয়তু, 
প্রাণবল্লভ! (শ্রীমতীং প্রতি) পুরয়তু বংশীং ম্বরেণ 
যেনোভয়োঃ স্বরসিলনং স্তাৎ! আদিশতি শ্রীগৌরচন্দ্রঃ 
শ্রোতুমেতম্সিলনম্‌। 
মধুর রাগিণী তু'লে প্রিয়ার বাঁশরী 
গাহিল মধুর শব্দ ‘প্রাণ’ মনোহারী। 
ট ৃ 
/ EERE 
পত্র স 
ট্টগ্রম, শিবরাত্রি ১৩৫০ । 


[ এই পত্ৰখানি শুক্লাসপ্তমি তিথিতে ইলুহার (বরিশাল) 
উৎসবের দিন শ্রীমায়ের স্বৃতিস্তম্ভের পাদমূলে অনুষ্ঠিত 
সভায় পঠিত হয়। পত্রখানি শ্রীমায়ের গুণমুগ্ধ সন্তান 
বাসগার জমিদার পরমভাগবত শ্রীল কিরণকুমার সেন শর্মা 
মহাশয়কে লিখিত । ] 
প্রাণের কিরণদাঃ 

গত বৎসর এই তিথির (শিবরাত্রি) পরদিনই ইলুহার রওনা 
হই। আজ কেবলই মায়ের বাড়ীর কথা মনে আসিতেছে। 
ইলুহারেই আপনাদের প্রথম দর্শন পাই, সুতরাং মায়ের 
বাড়ীর স্বৃতির সঙ্গে আপনারাও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 
আপনাদের অহৈতুকী প্রীতিতেই আমার যতকিছু অমুভূতি ৷ 
আপনাদের অধাচিত স্নেহ কখনও ভূলিবার নয় । 

এবার প্ৰিয়াজীর উৎসবে বাসগ্ডা যাওয়ার ইচ্ছা ছিল: 
কিন্তু নানা কারণে সেই সৌভাগ্য হয় নাই কিন্তু আপনারা 
যে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন তাহা দূরে থাকিয়াও অনুভব 
করিয়াছি। আজ স্বপ্নে দেখি আপনি ও দাদ! (শ্রীযুক্ত 


বিধুভূষণ সরকার) আমাকে নিরা শীশীচৈতন্তচরিতামৃত 
আস্বাদন করিতে চলিয়াছেন। 

মা'র তিরোধান তিথির উৎসব আসিতেছে । গত 
বৎসরের মত এবার আর সেই উৎসবে যোগদানের সৌভাগ্য 
আমার হইবেনা। তাই গতবর্ষের স্থৃতিই আমার উপজীব্য । 

মার প্রতি আপনাদের যেরূপ স্বাভাবিক অনুরক্তি 
আমার তন্ররপ নয়! আপনারা যখন মারের অভাবের 
কথা ও সকলের প্রতি তার অহৈতুকী ন্নেহেব কথা বলিতে 
বলিতে অশ্রভারাক্রাস্ত হইয়া উঠেন, তখনই মা কি বস্ত 
ছিলেন আমার উপলব্ধি হয়। সেই উপলব্ধির ফল স্বরূপই 
আমার মাতৃমুত্তি দর্শন সৌভাগ্য ঘটে। তাই তিরোভাঁব 
উৎসব আমার নিকট আবির্ভাব উৎসব রূপে প্রতীয়মান 
হয়। আপনাদের ও সহস্র সহস্র ভক্তভাইদের মা'র প্রতি 
যে বিচ্ছেদজনিত মৰ্ম্মবেগ তাহাই আমাকে মাতৃদর্শনে উদ্ধ দ্ধ 
করিয়াছে । তবে তফাৎ হইল এই, আপনার! সাক্গাৎভাবে 
তার স্নেহ আকর্ষণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, ,নার আমি শুধু 


৫৯৬ 


ভাবের আবেশে তাকে বিশ্বমাতা ও জগত্বাত্রী বা যোগমায়া 
শক্তিরূপে দর্শন করিয়াছি । তবে এই দর্শনের বিশেষত্ব এই 
যে, ইহা! অর্জনের বিশ্ব্ূপ দর্শনের ন্তাষ আমাকে ভীতি- 
বিহ্বল করিতে পারে নাই। ভার বহিরবয়ব এঁশব্য্যের মূর্তি 
হইলেও তাঁর চোখ ও মুখে অনির্বচনীয় মাধুর্য্ের ছাপ ৷ 
আমার মনে হয় রূপকেই সঙ্ন্যাসীর রাজা প্রবোধানন্দ ‘স্নেহে 
মাতৃকোটা” বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন । 

পাছে ইলুহার গিয়া আমরা সাক্ষাত্ভাবে মাতৃমুর্তি 
অদর্শন জনিত ক্লেশ ভোগ করি, তাই ইলুহার যাত্রার 
প্রাক্কালে মা কৃপা করিয়া মেঘের আবরণ উন্মোচন করিয়া 
শ্রীমতী মুহাসকে একবাব স্নেহহান্তে আকর্ষণ করিয়া আবার 
মেঘের অন্তরালে লুকাইলেন। এই মুর্তি পুর্ধণিত বিশ্ব- 
মাতৃকার অনন্ত মাধুধ্যপূৰ্ণ মুত্তি ৷ 

আজ আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইরাছে যে যারা 
মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন নাই, কিন্ত 'ঘাঁদের ভবিস্যতে 
প্রভুব ভক্ত হইবার সৌভাগ্য হইবে, তাঁরা যদি মার আদেশ 
ও অহৈতুকী মেহের জন্য ওৎসুক্য প্রকাশ করেন, তবে 
সায়েব মধ্যে যে আদর্শ-মাতৃত্বের বিকাশ দুষ্ট হইত তাহাও 
বিশ্বমাতৃকা-ূপে তাদের শোকে সাত্বনা দিবে ও বিশ্বভ্রাতৃত্ 
সংস্থাপনে সকলকে উদ্দদ্ধ করিবে । ভাই ভাই মিপিয়া 
আনন্দে খেলাধূলা করুক ইহা মায়েরই সবচেয়ে বড় সাধ। 
আর যিনি মাতৃত্বের আদৰ্শ তিনিই সকলকে বলিতে শিখান 

“বিশ্বজোড়া মোরা সবে ভাই ভাই 
আমাদের পর নাই ।” 

শচীরছুলাল নিমাই বিশ্বেৰ সকলকে ভাই বলিয়া কোল 
দিলেন। তাহা হইলে দেখা যায় সর্বচিত্তাকর্ধী ন'দের 
লীলাব পটভূমিকায় শচীমার ন্যায় একজন, বিশ্বমাতাব 
প্রয়োজন ছিল, নতুবা লীলাটী সাগঞ্জস্তপূর্ণ হইবে কেন। 
আজও সেই নদের লীলা হইতেছে, কোনও কোনও 
ভাগ্যবানে তাহা দেখিতেও পান। কিন্তু শচীমার বা 


তার লীলাকুঞ্জে আবেশময়ী কোনও আদর্শ মাতার স্নেহ - 


ব্যাতিবেকে এই লীলাকুঞ্জে প্রবেশের কাহারও অধিকার 
হয় না। প্রভুর, প্রকটলীলায়ও দেখা যায় যাঁরা 
নিমাইর কাছে বিকাইযাছেন, তারা সকলেই শচীমায়ের 


শ্রীশ্রীমা-দাঁদ! 


[ ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


অপত্যন্নেহে অভিসিঞ্চিত হইয়াছেন। উদ্ধব-স্বভাব 
পরমানন্দপুৰী পাছে শচীমায়েব স্নেহ - থেকে বঞ্চিত থাকেন 
তাই প্রভু তাকে পুরী থেকে ন’দে পাঠাইলেন। আমাবস্থির = 
বিশ্বাস» যেখানেই আঁদর্শ-মাতৃত্ের স্ফুরণ হইবে সেখানেই 
বিশ্বজাতৃত্বের ভাব আপনিই জাগিয়া উঠিবে। তার কারণ 
প্রভুর প্রেমের লীলাব সর্বাঙ্গীন পরিপুষ্ঠির জন্য শচীমায়ের 
আঙ্গিনার ন্যায় একটী বাংসলোর আবেষ্টনীর প্রয়োজন-_ 
যেখানে রাজ্যের সব ভাই আসিয়া নাচিবে, গাহিবে, 
নিঃসঙ্কোচে খেলাধূলা করিবে। এই আবেষ্টনীর পরিধি 
বতই বৃহৎ হইবে ততই সৌব্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পাইয়া প্রভুর সংকল্পিত 
বিশ্বপরিবারের পত্তন সহজ হইতে সহজতর হইয়া উঠিবে ৷ 

এই আবেষ্টনীব প্ৰীতি অহৈতুকী, স্বার্থগন্ধলেশশৃণ্য ও 
সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ইহ্‌ই মাহুষের প্রকৃত ধৰ্ম্ম প্রগতির 
লক্ষণ । ইহা না পাওয়া পৰ্য্যন্ত শত রকমের বাহ চাকচিক্যে 
ভূষিত হইয়াও মানুষ প্রকৃত পশুভাবাপন্নই থাকিয়া যায়। 
এই সর্ক্চিতাকর্ষী অহৈতুকী প্রেমের থেল| খেলিতেই 
প্রীগৌরাঙ্গ আসিয়াছিলেন, দেশ-কালের সীমার দ্বারা এই 
খেলার পরিসমাপ্তি হইতে পারেনা কারণ ইহা সমাজ বা 
রাষ্ট্ৰগত স্বার্থের দ্বারা কলঙ্কিত নয় এবং পু'জীবাঁদী ও সৰ্ব্ব- 
হারার বৈষম্যও এখানে নাই-_যেহেতু এখানে সকলেই ভাই 
ভাই, সমান সমান। এই সহজ ভ্রাতৃত্ববোধ থেকেই মামুষ 
একদিন লোভ হিংসা দ্বেষকে জয় করিয়া! প্রকৃত প্রগতিবাদী 
হইবে ও সকলেব আগ্রহে বিশ্বত্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে ৷৷ 

মায়ের আস্তরিক শুভেচ্ছায় আজ নব প্রতিষ্ঠিত 
শ্রীগৌরাক্গ-যুব-নমিতির সভ্যদের মধ্যে সৌন্রাতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে এবং তার অনন্ত বাৎসল্যেব আবেষ্টনীর 
পটভূমিকায়ই অচির-ভবিষ্ঠতে বিশ্বপরিবার সংস্থাপনের শুভ 
প্রচেষ্টা'ও ফলপ্রস্থ হইবে-ইহাতে আমাব বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নাই। 

ভ্রাতৃত্বের মাতৃত্বের উজ্জল আলোকে 
নদীয়ার প্রেমধাঁরা বহুক ভূলোকে-_- , 

- প্রেমের এই আশির্র্বাণী সমগ্র জগৎকে উদ্ন্ব করুক-_ 
ইহাই আমার একমাত্র কাতর আবেদন । 
টা সবক মৌলী 








ল্ৰাৰ্ু৷ল্ৰহু 


গৌর পুর্নিমা ' 


পুর্ব পুর্ব বৎসরের স্কায় এ বৎসরও গৌর পূর্ণিমায় ত্রাঙ্মণ- 
বাঁড়িয়ায় রায়সাহেব জগৎ চন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতে ধুম- 
ধামের সহিত অষ্টগ্রহর কীৰ্ত্তন হয় । বহু শত লোক মহা প্রসাদ 
পাঁন। অষ্টপ্রহর কীর্তনের পূৰ্ব্বে ও পরে কয়েক দিবস 
নূতন নূতন ভাবে গৌবকথা! আস্বাদন করা হয়। নোয়াখালীর 
ম্যাজিস্ট্রেটের হেডক্লার্ক বৈষ্ণববর শ্রীগদীশচন্্র রায় ও চট্ট- 
গ্রামের ডিষ্টি কট্‌ কাননগো শ্রীমৌলীভূষণ দত্ত মহাশয়দ্বয় 
সপরিবারে এই উত্সবে যোগদান করিয়া সকলের আনন্দ 
বর্ধন করেন। ঢাকার স্বদেশ প্রেমিক বৈষ্ণববর শ্রহরিহর 
মজুমদার ও নোয়াখালী আমীরাবাদ হাইস্কুলের হেডমাষ্টার 
জীপ্রিয়লাল মজুসদার মহাশয় এই উৎসবে যোগদান করেন 
ও উৎসবের পরবর্ত দিবস তাহার স্বভাবসিদ্ধ ভাবকম্প্র কণ্ঠ 
মহাপ্রভুর লীলাবর্ণন করিতে করিতে নয়নজলে ভাসিতে 
থাকেন। তৎকালে নয়নবারি স্বরণ করা অনেকের 
পক্ষেই অসম্ভব হইয়াছিল। সভা অন্তে বৈষ্ণববর জৰীবিধু- 
ভূষণ মজুম্‌দার মহাশয় শ্রীপত্রিক সম্বন্ধে গুটীকয়েক প্রস্তাব 
উত্থাপন করেন ও সমবেত ভূক্তমণ্ডলীকে তাহা চিন্তা করিয়া 
দেখিতে অনুরোধ করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে 
বাস্তবিকই বদি শ্রীপত্রিকাখানি গৌরভক্তবুন্দ বিশেষ করিয়া 
শ্রীমায়েরগণের অন্তরের ও প্রাণের বস্তই হয় তবে ইহার দরুণ 
দেয় বাৎসরিক সাহায্য মাত্র ৪২ টাকা তাহাও সময় মত 
পাওয়া যায় না কেন? এই দুর্দিনের বাজারে আমাদের 
সমস্ত কিছুই চলিতে পারে শুধু চলিতে পারে কেন ভাল 
ভাবেই চতুগুণ খরচ করিয়াও চলিতে পারে, আর এই 
পাতত নীমবাহী শ্রীপত্রিকাখানি যাহা মহাপ্রভুর অমৃত- 
লীলাকাহিনী ও লীলারস কথা বহন করিয়া প্রতি মাসে 


আমাদের গৃহে উদিত হন ও আমাদের সাধন ভজনে - 


অঙ্গাঙ্গিভাবে সহায়তা করেন সেই শ্রীপত্রিকা বাবদ মাসে 
মাত্র চার পাচ অন! খরচ করিতে আমরা বহুবার দ্বিধা 
করি। নচেৎ শ্রীপত্রিকার বাবদ বাৎসরিক . সাহাব্যটী, 
আমরা! ১ল|। বৈশাখ তুলিয়া রাখিয়া বৰ্ষারস্ত করিতাম। 


আমরা শ্রীমায়ের জয়ধ্বনি দেই শীদাদার স্থৃতি মনে জাগিলে 
আমাদের চক্ষে জল আঁদে-_অথচ তাহাঁদেরই প্যৃত নাঁমবাহী 
এই শ্রীপত্রিকা, তাহাদেরই আদরের ধন নদীয়াধুগলের 
লীলারসবাহী এই শ্রীপত্রিকা বাবদ সাহায্য তাহাও মাসে 
মত্র চার পাঁচ আনা ইহা দিতেও আমরা সঙ্কুচিত হই। 
ইত্যাদি আরো বহুভাবে শ্রীপত্রিকা সম্বন্ধে ও ইহার স্থায়িত্ব- 
কল্পে বহু আলোচনা হয়। 

গৌরপুণিমা, উপলক্ষে এবছর পিরোজপুরে (বরিশাল) 
শ্রীল হরতারণ গাঙ্গুলী উকিল মহাশয়ের বাটাতে ১৬ প্রহব 
ব্যাপী নাম যজ্ঞ চলে ও ৩1৪ দিবস ধরিয়া হাজার হাজাব 
লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় । 

এই তিথিতে ইলুহাঁর প্রিয়লাদীবঙ্লভের শ্রীঅঙ্গনে মহিলাগণ 
অষ্টপ্রহর ব্যাপী গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া নাম কীর্তন করেন । 


* * ক কঙ্ক 


ত্রিপুরা জেলার জীয়াং হইতে 'ভীবঙ্গচন্দ্ৰ মজুমদার 
মহাশয় লিখিতেছেন যে ২৯শে মাঘ শ্রীগগনচন্ত্র ভৌমিক 
মহাশয়ের বাড়ীতে অষ্টপ্রহর "কীৰ্ত্তন হয়, ও ইহাতে বহু 
সম্প্রদায়ের ভক্তবুন্দ যোগদান করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গৌর 
ধ্বনিতে আকাশ বাতাস ভরিয়া তুলে; এবং ১লা ফাল্তুণ 
রায়ন্রী গ্রামে জীচন্দ্ৰকুমার মজুম্‌দার মহাশয়েব বাটাতেও ৷ 
অষ্টপ্রহর কীৰ্ত্তন চলে। পরে পুনঃ গৌর-পুণিম।য় উক্ত 
গ্রামের চন্দ্রমোহন দে মহাশয়ের বাটীতে অষ্ট প্রহর কীর্তন হর | 
সকল স্থানেই বৈষ্ণববর শ্রীল কালাচাদ দেব মহাশয় উপস্থিত 
থাকিয়া উৎসবের পৌরহিত্য করেন। নামে আকৃষ্ট হইয়া 
পঙ্ক উৎসবের দিন সকাল ৮টা! হইতে বেলা ৩টা পর্য্স্ত বহু 
লোক তাহার অস্্গত হইয়া মহাপ্রভূতে আত্মসমর্পণ করেন ৷ 

ফু bd ক # 

হাওড়া আমতার শ্রগ্রশিবশক্তি বোঁগাশ্রম বছপরিচিত 
অধ্যয়ন পীঠ। স্বামী বিজয়ানন্দ সবস্বতী মহোদয়ের স 
পতিত্বে আশ্রমের ক্রমোল্নতি আজ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। এখানে বঙ্গভাষার পুরাণ, দর্শন ভাগবত, গীতা, 
তন্ত্র, বৈষ্ণব সাহিত্য, ইতিহাস জ্যোতিষ ও আয়ুৰ্ব্বেদ প্রভৃতি 









এ 


৫১৯৮ 


শাস্ত্রের পরীক্ষা গ্রহনান্তর উত্তীর্ণ পৰীক্ষাধিকে উপাধি ও 
পুরফাঁর বিতরণ করা হয়। লেখক, গ্রন্থকার, আয়ুৰ্ব্বেদীয় 
চিকিৎসক ও জ্যোতিষশান্ত্ীদিগকে উপযুক্ত সম্মামহ্চক 
উপাধি প্রদত্ত হয়। উপাধি নির্ধারণের জন্তু একটী কমিটি 
আছে। নানাস্থানের নানাবিষয়ক পণ্ডিত মনিষিগণ্‌কে 
লইয়! - এই কমিটি গঠিত।' স্বামী বিজয়ানন্দ সরস্বতী তাহার 
পাণ্ডিত্য ও বহুগুণান্বিত দেশসেবার জন্য শান্তিপুর, নবদ্বীপ, 
পূৰ্ববঙ্গ অঞ্চলের পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত । আমরা এই 
সনাতন হিন্দুধর্মবিদ্তায়ুতনের শ্রী কামনা করি। 
a এ /*ল - কক 

ভারত সরকারের বাজেটে বাঙলার দুভিক্ষের জন্ত এই 
বৎসর অনধিক ৩ কোটা টাকা মাত্র বরাদ্দ হইয়াছে | 
বাঙ্গলার অধিবাসীরা ক্ষুব্ধ চিত্তেই তাহা গ্রহণ করিবে । এই 
ভিক্ষাদানের জন্য তাহার! প্রস্তুত ছিলেন না । দুর্ভিক্ষে দুই 
বৎসরে প্রায় ২৫ কোটা টাকা ব্যয় হইয়াছে তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় 
সরকারের এই নগন্ত বরাদ্দ স্বতঃই বিক্ষোভের কারণ ঘটাইবে।- 
কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব সর্বাধিক, সম্পূর্ণ ব্যয় ভার 
তাহাদেরই বহন করা উচিত ছিল। এই ব্যয়বরান্ধ 
তাহাদের কর্তব্য বোধের শৈখিল্যই স্থচিত করে। বৰ্ত্তমান 
বৎসরের সংশোধিত হিসাবে ৯২ কোটা ৪৩ লক্ষ টাকা ও 
আগামী বৎসর ৭৮ কোটী ২১ লক্ষ টাকা ঘাটৃতি অনুমিত 
হইয়াছে । এই বৎসর ২৫৪ কোটা ৫০ লক্ষ টাকা আয়, 
৩৪৬ কোটী ৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয় এবং আগামী বৎসর ২৮৪ 


‘কোটী ৯৭ লক্ষ টাকা আয় এবং ৩৬৩ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা 


ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারেব বাজেট বরাদ্দগুলি 
বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে দেশরক্ষার ব্যয় 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতি বৎসর বিবাট ঘাটতি পড়িতেছে। 
&ঁ বিভাগের জন্ত বর্তমান বৎসরে ২৬২ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা 
এবং আগামী বৎসর ২৭৬ কোটী”৬৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ 
হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ববর্তী বৎসরে দেশরক্ষ! বিভাগে নিয়মিত 
ব্যয ছিল ৪৬ কোটী ২০ লক্ষ টাকা! । 

আগামী বৎসর ঘাট্‌তি হ্রাসের উদ্দেশ্যে কতকগুলি নূতন 
কর স্থাপনের প্রস্তাব, হইয়াছে। চা সুপারি ও কাফির উপর 
প্রতি পাউণ্ডে দুই আনা হারে উৎপাদন শুদ্ধ ধাৰ্য্য করার, 


~ 


শ্ীশ্রীমা-দাদ। 


[২য় বৰ্ষ, ১২শ সংখ 


তামাকের উপর শুকৰ বৃদ্ধির, কৃষি ব্যতীত অন্তান্ত সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারী লওয়ার সময় মৃত্যুকর আদায়ের, দশ হাজার 
টাকার অধিক ব্যক্তিগত আয়ের উপর এবং কাঁরবারে ৩৫ 
হাজার হইতে ২লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত আয়ের উপর অতিরিক্ত করের 


হার বৃদ্ধির অন্ত অর্থ সচিব পরামর্শ দিয়াছেন । কর স্থাপন 


নীতির প্রতিকুলে বহু কথা বলিবার আছে, কর্তৃপক্ষের 
তাহা ভালই জানা আছে। কিন্তু সুবিবেচনার্‌ অভাব বেধাঁনে 
সেখানে অনঙ্কোপায় হইয়া সহ করা ভিন্ন গত্যস্তর নাই। 
ৰ ক , কঃ যঃ 

ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ দেশীয় রাজ্যগুলিকে বৃহৎ রাজ্যের 
সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য যে বিল উত্থাপিত হইয়াছিল, 
গত ১৪ই মার্চ তাহা ভোট গণনা ব্যতীতই কমন্স সভায় 
গৃহীত হইয়াছে । মিঃ আঁমেরি একটী সংশোধন প্রস্তাব 
উত্থাপন করিয়া বলেন ষে, বিলের প্রথম ধারায় কেবল 
গুজরাট ও কাথিয়াবাড়ের বাজ্যগুলি সম্পর্কেই প্রযুক্ত হইবে, 
অন্তান্ত রাজ্য সম্বন্ধে হইবে না। লর্ড সভাতেও ক্ষুদ্র দেশীয় 
রাজ্য-গ্রাস বিলের সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । এক্ষণে 
রাজা অনুমোদন করিবামাত্রই বিলটি আইনে পরিণত 
হইবে ৷ | 
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গত ১৫ই মার্চ এলাহীবাদের কংগ্ৰেমকৰ্ম্মাদের এক 
ঘরোয়া বৈঠক হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সম্পূৰ্ণানন্দ, 
শীযুক্ত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, শ্ৰীষুক্ত ভ্ৰীপ্ৰকাশ, শ্ৰীযুক্তা ইন্দিরা 
গান্ধী, শ্রীযুক্ত ফিরোব গান্ধী, শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা ব্যানাজ্জা 
শ্রীযুক্ত এ জে খের, শ্রীযুক্ত গোপালনারায়ণ ও সাকসেনা 
প্রভৃতির সাক্ষরযুক্ত একটী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। 
সভায় অন্থান্ত বিষয়ের সহিত রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দী- 
দের পরিবারবর্ের সাহায্যাৰ্থে অর্থ সংগ্রহের জন্ত শ্রীযুক্তা- 
বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, ডাঃ কে এন কটজু প্রভৃতিকে লইয়া 
একটী কমিটি গঠিত হয়। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জিলা- 
কমিটি গঠনের আবশ্যকত| স্বীকৃত হয়। স্বাক্ষরকারীগণ 
মহাত্খা গান্ধীর নেতৃত্বে নৃতন করিয়! তাঁহাদের পুণ 
আস্থা জ্ঞাপন করেন। মুল্লিম লীগের ন্তোগণ যে 
কংগ্রেস ও কংগ্রেসের লক্ষ্য স্বাধীনত! অর্জন হইতে 
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; দুরে সরিয়া! যাইতেছেন তজ্ঞন্ত, সভা দুঃখ প্রকাশ, 
ধন : স্বাক্ষরকারীগণ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ১৯৪২ - 
লের ২রা এপ্রিলের প্রস্তাবের প্রতি লীগেব মনোষোগ 
[কৰ্ষণ করেন। উহাতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্ুষ্পষ্ট- 
হব মানিয়া লওয়| হইয়াছে এবং এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া 


“হছে ষে কোনও অঞ্চলের অধিবাসীগণকে ভারতীষ, 


"নিয়নের অন্ততুক্ত থাকিতে বাধ্য করা হইবে না। 
# * ক্ৰ - ৰ 

একটা সরকারী বিজ্ঞপ্ডিতে জানানে! হইয়াছে যে, এখন 
তে বাঙ্গলা ও আসামের সর্বত্র যাবতীয় অসামরিক চিঠি- 
এ সেন্সর করা হইবে এবং শশ্রুপক্ষের কাজে আসিতে পারে 
পপ কোন তথ্য বা সংবাদ কোন চিঠির মধ্যে থাকিলে 
যার লেখককে দণ্ডিত করা হইবে । যুদ্ধারস্ত হইতে বাঙ্গলা 
আসামের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল সমূহে যে কোন প্রকার পত্রই 
সাব করা হইতেছে । সেই সেম্সরের গণ্ডী ব্যাপকতর 
1 | সমস্ত অঞ্চলের যাবতীয় চিঠি পত্রই এখন সেন্সরের 
5 ঘুরিয়া নিৰ্দিষ্ট স্থানে পৌছিবে। জরুরী অবস্থায় সেন্সরের 
"/জ্বনীয়ত| অস্বীকার না করিয়াও জনসাধারণ এই = 
₹।শে খুবই বিত্ৰত বোধ করিবেন। নির্বিচারে ঘরোয়া 
ঠ খোল! ও পড়া কেহই সুস্থ মনে গ্রহণ করিতে পারিবেন 
। তাহা ভিন্ন চিঠির আদান প্রদানে বিলম্ব ঘটবে তাহা 
ভিন্ন দিক দিয়া ক্ষতির কারণ, হইতে পারে, বৈষয়িক 
সারে ত বটেই। পরিবারের আভ্ন্তরীন গোপনীয় 
! অন্তের গোঁচরে আসাও সহজ ভাবে গ্রহণ করা সম্তব 
[| এইরূপ অবাধ সেন্সর কেহই বাঞ্ছনীয় মনে করিতে 
বন না। যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাফল্য কামন| করিয়া ও জন- 
“রণ এই ধরণের সেন্সরে বিপন্ন বোধ করিবেন । চিঠি 
' লিখিবার সময় সাব্ধানতার অভাব না ঘটে তদ্‌সম্বন্ধ 
বাসীর অবহিত হওয়া আবশ্যক । 

গত ৬ই মার্চ কেন্দ্ৰীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেটের সাধারণ 
লাচনাজালে সর্দাব মঙ্গল সিং বর্তমান বাজেটকে “পকেট- 
বাজেট” বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন ষে, 
দ্বচিব গোপনে জনসাধারণের পকেটে হাত ঢুকাইয়া থে 
ন প্রকারে টাকা “চুরি” করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 
ম আরও বলেন যে গবর্ণমেণ্ট নিজেদের ব্যবস্থার দ্বারা 
লায় এমন অবস্থার স্থা্টি করেন, যাহাতে ৩৫ লক্ষ নর- 
মী ও শিশুর প্রাণহানি ঘটে। এই যুদ্ধে বৃটেন ও আমে- 
খাঁর মোট যত লোক মরিয়াছে এই সংখ্যা তাহারও বেশী ৷ 
‘দরের বাজেট আলোচনা সমগ্রভাবে অনুসরণ করিলে. 
এই কথাই মনে জাগিবে ‘আমরা আছি কোথায়? 


ৰ সক | ক 


ভি এক আদেশে বঙ্গীয় 


, বার্থাবহ 


৫৯৯ 


অত্যাবশ্যক খান্ত সামগ্রী মজুত নিরোধ করা হইয়াছে। 
ষে অঞ্চলে এই আদেশ বলবৎ থাকিবে সেখানে কেহ জল বা 
স্থল পথে পূর্বপ্রাপ্ত অঙ্কমতি ভিন্ন কোন অত্যাবশ্যক থাস্ত- 
দ্ৰব্য চাউল, ধান, আটা, গম, ময়দা বা চিনি আমদানী 
করিতে পারিবেন না। এখন হইতে কোন ব্যক্তি অনুমতি 
না লইয়া বয়স্ক ব্যক্তির জন্তু ৮ ইউনিট ও শিশুর অন্ত 
৪ ইউনিটের বেশী চাউল, গম, আটা! ও ময়দ| এবং ৮ ইউ- 
নিটের বেশী চিনি মজুত করিতে পারিবে না । এই আদেশ 
সমগ্র বাঙ্ধলায় প্রযোজ্য হইবে। সরকার প্রয়োজন মৃত ষে- 
কোন অঞ্চলে ইহা চালু করিবার কথা ঘোষণা করিবেন। 
ক 'ফ্ক * 

" গত ৫ই মার্চ প্রত্যুষে বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলওয়েব 
আড়ংঘাটা ষ্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে কলিকাতা অভিমুখী, 
টাকা মেলের একখানি তৃতীয় শ্রেণীর বগী গাড়ীতে আগুন 


- ধরিয়া যায় এবং তাহার ফলে ২০ জন লোক আহত হয়। 


এই দুর্ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক | দৈবের উপর কাহারও 
হাত নাই তথাপি এইরূপ অপ্রত্যাশিত ঘটনা যে একান্ত 
করুণ সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই । 


‘ * ৰ be 

রয়টারের ৬ই মার্চ তারিখের সংবাদে প্রকাশ, বৃটেনে 
বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্য সংগ্রহের ব্যাপারে কংগ্রেসকৰ্ম্মাদের 
মনোভাব কিরূপ হওয়া উচিত, ভারতীয় কংগ্রেস কম্মী 
সমিতির এক পুস্তিকায় তাহা এইভাবে বৰ্ণিত হইয়াছে ;-- 
“কোন ব্যক্তি শান্তিবাদী না হইয়াও কংগ্রেস কর্তা হিসাবে 
যদি বৃটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ( অতএব সশস্ত্র বৃটিশ বাহিনীতে ) 
যোগদান করিতে না পারে তবে মতের দরুণ যুদ্ধে যোগদানে 
অনিচ্ছুক ব্যক্তিদিগের বিচারের জন্ত স্থাপিত ট্রাইবুনাল হয়ত 
তাহাকে রেহাই দিবেন না। তাহাকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা 
করাইতে বলা হইবে। যদি তিনি ইহাতে অসম্মত হন 
তবে তাহাকে দণ্ড গ্রহণের জন্ত আদালতে হাঞ্জির করা 
হুইবে। কংগ্ৰেমকৰ্ম্মা হিসাবে তিনি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইতে 
অসম্মত হইবেন, ফলে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইবে । 
তিনি যদি প্রসুল্লচিত্তে বৃটিশ কারাগারে গমন করেন, তবেই 
ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনে বেশী সাহায্য করিবেন। কংগ্রেস- 
কৰ্ম্মা আদালতের দয়! যাচ্জা করেন না । বৃটিশ রাজের 
নিকট হইতে তিনি কোন অনুগ্রহও চাহেন না। নিষ্ঠা 
পালনের জন্য দরকার হইলে কারাবরণ করিলেই তিনি 
স্বাধীন ভারতের ভিত্তি স্থাপন করিবেন |" 


য় ক ক ক 


এবার নয়া দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ, সাহিত্য সম্মেলনের 
২১তম অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকার সাধারণ অধিবেশনে পৌরহিত্য করেন। সম্মেলনে 
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বাঙ্গলার কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যত্রতী, সংস্কৃতিবিৎ এবং 
বাজনীতিজ্ঞ আহুত হইয়াছিলেন; এতন্তিন্ন অস্থান্তস্থান হইতেও 
বহু মনীষি যোগদান করিয়াছিলেন। এই প্রকার সম্মেলনে 


বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্প্রসাবণের যেমন সুযোগ মিলিয়া ' 


পাকে তেমনি প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও সাহিত্যাম্ববাগীদের 
সহিত জন্মভূমির যোগাযোগ উপলদ্ধির বিশিষ্ট ক্ষণ উপস্থিত 
হইয়া থাকে । এই দিক দিয়াই এই সম্মেলনের গুরুত্ব 
বাঙ্গালীর নিকট অনেকখানি । এই সম্মেলন সমগ্র 
বান্গালীজাতির কয বন্ধনের প্রথম ও প্রধান সোপান । 


কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূৰ্ব বিচারপতি ডাঃ রাধা- 
বিনোদ পাল কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে ভাইসচান্সেলার 
নির্বাচিত হইয়াছেন জানিয়া সকলেই আনন্দিত হইবেন ৷ 
ডাঃ বি সি রায়ের কাধ্যকাল শেষ হইয়া আসিয়াছে। ডাঃ 
রায় চিকিৎসা জগতে সৰ্ব্বজনবরেণ্য। ডাঃ পালও আইনজ্ঞ- 
দ্মপে খ্যাতিমান । ডাঃ রায়ের পর ডাঃ পাল বিশ্ববিস্তালয়ের 
কর্ণধার হইবেন ইহাতে দেশবাসী সানন্দে সমর্থন জানাইবেন। 
ডাঃ পাল বাঙলার একজন বরেণ্য সন্তান; আমরা 
তাঁহাকে এই উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন ন্বানাইতেছি ৷ 


নিখিল" ভারত রা সম্মেলনের je বেজোয়াদী 
অধিবেশনে এই মৰ্ম্মে জাতীয় নেতৃবুন্দের মুক্তির দাবী করিয়া” 
বল! হইয়াছে যে, সরকারের আটক 'নীতির ফলে ভারতেই 
কেবল অবস্থা খারাপ হয় নাই, চীন, মাকিন বৃটিশ ও 
ভারতীয় জনসাধারণের সম্মিলিত স্বার্থের প্রতিকূলতা করা. 
হইয়াছে । প্রস্তাবে প্রাদেশিক কৃষক সভাগুলিকে জনগণের 
মধ্যে এঁব্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির 
দাবীর ভিত্তিতে নিরবচ্ছিপ্নভাবে আন্দোলন চালাইতে পরামর্শ 
দেওয়া হইয়াছে । কিযান সভা ভারতের বিরাট জনসঙ্জের 
'অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন । জনমতকে লাঞ্ছিত করিবার 
নীতি আরও কতদিন অনুন্থত হইবে কে জানে । 

* ক ৰক ক 

গত ১৭ই মার্চ অসামরিক সরবরাহ দপ্তর হইতে নিয়োক্ত 
বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে £--১৯৪৩ সালের ২৭শে আগষ্ট 
তাৰিখে এক আদেশ জারী করা হইয়াছিল যে, কলিকাতা! 
এবং শিল্পাঞ্চলগুলিতে ৫০ জনের অধিক ব্যক্তিকে নিমন্ত্ৰণ 
করিতে হইলে সরবরাহ দপ্তরের ডিরেক্টর অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
কর্মচারীর অনুমতি লইতে হইবে। সরকার এখন সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে ৫০ জনের অধিক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণের অনুমতি 
দেওয়া হইবে না। বদি কোন ব্যক্তি গৃহস্বামীর গৃহে - 
প্রতিদিন আহার না করেন তবে তাঁহাকে নিমন্ত্ৰিত ব্যক্তি 
বলিয়া গণ্য করা হইবে। এই আদেশের প্রয়োজনীয়তা 
'্মবোধ্য নহে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা জটিলতার 


শ্রীপ্তীমা-দাদা 


[ ২য় বর্ষ, ১২শ ২!‘ 


সৃষ্টি করিবে তাহাতেও সন্দেহ নাই ৷ সামাজিকতার ব. 
ঘটিলে মনে আঘাত লাগাই স্বাভাবিক, 
* * ক য় 
এক সংবাদে প্ৰকাশ যে, আগামী ৭ই, ৮ই, ৯ই এ 
তারিথে দিল্লীতে নিখিল ভারত কায়স্থ সম্মেলনের .. 
অধিবেশন হইবে । অভ্যর্থনা সমিতির এক = ৰ 
অধিবেশনে স্তার জে পি শ্রীবাস্তব উক্ত সম্মেলনের সত? 
নির্বাচিত হইয়াছেন। কায়স্থ সমাজের এই সৰ্ব্ব ভ 
সম্মেলন সার্থক হউক, সাফল্যমণ্ডিত হউক, ইহাই ৭_ 
একান্তমনে কামনা করি । 
কু + এ ক্ষ 
ভারতের সীমান্তে জাপানী হামলা সুরু হইয়াছে, 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, গত ১২ই মার্চ শিলচ' 
এলেকায় কয়েকখানি শত্ৰু বিমান হানা দিয়া কয়েকটা 
বর্ষণ করে। ক্ষতি বৎসামান্ত এবং অতি অল্প সংখ্যক দে 
হতাহত হইয়াছে । গত ১৬ই মার্চ ও ১৭ই "৭ 
তারিথে শক্রবিমান ইম্ফল এলেকায় আক্রমণ চাঁও 


একটা শত্ৰু বিমান ভূপাতিত করে। শক্রুপক্ষীয় = 1 
হয়ত ভবিষ্যতে প্রবলও হইতে পারে। বিপদে -». 
হইলে সর্বনাশ ডাকিয়া আনা হইবে । দেশ রক্ষার”! 
মিত্রপক্ষ পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুত করিয়াছেন । দেশবাসীর | 
সাহসের সহিত বিপদের মুখে অবিচল থাকিতে হইবে ॥ 
আর একটা সংবাদে প্রকাশ জাপানীরা মণিপুর এ. 
প্রবেশ করিয়াছে । ঘা 


'*/ * ক র ১. 


বহু বাধা-বিদ্বের ভিতর দিয়া শীশ্রীমাদাদার দ্বিতী *' 
পূর্ণ হইল । গৌরভক্রবৃন্দ ও অনুরাগী প ঠিক পাঠি-*। 
পীকাস্তিক উৎসাহ উদ্দিপনায়ই ইহা! সম্ভব হইয়াছে । = 
কারণে বহু ভুল প্রমাদ হওয়া সত্বেও তাহার! শীঞ্রীমাদ.' 
আস্তরিক সহান্থভৃতি ও প্রাণের সহিত গ্রহণ করিয়া আম 
উৎসাহ বহুগুণ বাড়াইয়াছেন ও আগামী বৎসরের ষ 
উদ্ভোগে সাহসী করিয়াছেন | সুধীসমাজে এই শ্ীপ্ধি ৷ 
স্বীয় স্থান পাওয়ায় আমরা আরে! উৎসাহিত হইয়াছি _- 

আলোচ্য বৎসরে বাংলার নানা স্থানের বহুস্থ 
ও পণ্ডিতধর্মপ্রাণ গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন 1 
শ্রীপত্রিকাখানি বৈষ্ণব ও গৌরভক্তবৃন্দের নিকট, গা 
প্রাপ্ত বাৎসরিক সাহায্যের দ্বারাই চলে; সুতরাং 
সকলে স্বীয় সাহায্য আমাদের কলিকাতাস্থ ২২১1২ } ৮৫ 
রোডস্থ শাখা অফিসে বর্ষারস্তেই পাঠাইয়| দিয়া আ 
সাহায্য করিবেন । 


ৰু | অত্যাক্চধ্য ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ দৈব ওঁষধ 
৷ ।- মাতঙ্গী যোগ ' 


৷ সুস্থ ব্যক্তির এক সপ্তাহ মাত্র সেবনে তিন বৎসর কলেরা বা কোনরূপ পেটের পীড়া হইবে না। 
ll কলেরা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি রোগের প্রাথমিক অবস্থায় একবার মাত্র সেবনেই 
সুফল পাইবেন। মূল্য এক সপ্তাহ ১২ টাকা, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র । 
| ২। ভৈরবী যোগ 
বসন্ত রোগের প্রতিষেধক অমোঘ ওঁষধ। এক সপ্তাহ সেবনে তিন বৎসর উক্ত রোগ 
হইবে না। এক মাস সেবন করিলে জীবনে কখনও বসস্তরোগ হইবে ন! ৷ 
মূল্য এক সপ্তাহ ১1০ টাকা, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র । 


৩। ত্ৰিশূলী যোগ 


দিনের পুরাতন ম্যালেরিয়া, কালাজর, প্লীহা ও যকুৎদছষ্ট বিষম জর হউক, মাত্র একমাস সেবনে 
? সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন। সুস্থ শরীরে ছুই সপ্তাহ সেবন করিলে জীবনে কখনও উক্ত 

|, রোগ হইবে না । ছুই সপ্তাহ সেবনোপবোগী মূল্য ২২ টাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র । 

f শ্রাগোরীশ্কর লক্ষ 

i ১৯ নং বৈঠকখানা সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা ৷ 


চিকিৎসা জগতে যুগান্তর! 
লগ্ন-নিদান বিদ্ভালয়। 


অধ্যক্ষ_শ্রীপ্যারীলাল রায় এম. এ, বিস্তাবিনোদ জ্যোতিযার্ণব জ্যোতিঃশিরোমণি । 
পৃষ্ঠপোষক 

ত ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীল হরিদাস মজুমদার । 
এনার রোগের অতীত ইতিহাস সহ পত্র লিখিবার সময় উল্লেখ করিয়া অস্তই বার আনার ষ্ট্যাশ্পি সহ 
দুরারোগ্য ব্যাধি উপসমের ব্যবস্থার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখুন £-- 

বরিশাল আয়ুৰ্ব্বেদ কলেজের ভূতপূৰ্ব অধ্যাপক-- 

শ্রীপ্যারীলাল রায় এম-এ 
হেডমাষ্টার তারা ইনৃষ্টিটিউসন, বার্থী পোঃ (বরিশাল ) 





আর ম্যালেরিয়া হয় না। 
““ল্যাল্নলীন”>= 
ম্যালেরিয়া ও সর্বপ্রকার জ্বরের পনীক্ষিত অমোঘ উ্ব| 


1 
০: 


/ * ট , সু 


উহ্বৃআ-ন্ব্রিওড ' ভহুছ্নাস্বোলিন 
(অশোক কল্পাউণ্ড ঘটিত ) __ সুবাসিত কেশ তৈ 
লাভা '_ * 
সকল প্রকার বাত বেদনায় একমাত্র প্ৰতিশৰধক। __ 
(প্রেটি ক্যামিক্যাল... ইগ্তাফ্্রিজং_কলিকাতা! )... 





৬ সোঁল্‌ এজেণ্ট ঃ- দাদা আতৰ কষা 
| ' ২২১-২ স্ট্যগু-ব্যাঞ্ধ রোড, কলিকাতা ৷ ৷ 


ভ্ৰঞ্জীননা-দদালন লি 
'' যুগ সভাপতি: ঢ় 
গৌৰপ্ৰেমসুখাসিন্ধ ব্ৰীম্ণালকান্তি ঘোষ ডি 


'. সাহিতভূষণ জ্ৰীবিধুভুষণ সরকার বিএ" বিচ্াবিনোদ = ৷; লা 


সভ্যঘ্বদ ৃ 
. জ্লীকিরণকুমার সেন রায়চৌধুরী, জমিদার, বাসণ্ডা, বরিশাল 
: রায় সাহেব জগচ্ছন্দ্র রায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা 
প্রীমৌলীভূষণ দত্ত বি-এ, ডিষ্রিক্ট কাননগো, চট্টগ্রাম 
শ্রীজগদীশ্চন্দ্র রায়, নাজীর, নোয়াখালী 
জীবিধুভূষণ মজুমদার, ‘চাদপুর,..ত্রিপুরা . 
শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী বিএল, জমিদার 
৩৭১ রজনী চৌধুরী বাগ, গ্যাণ্ডারিয়া, ঢাকা 
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বাস, তালুকদার, রঘুনাথপুর, বরিশাল 
্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল কুণ্ড, মার্চেন্ট, মীরকাদিম, ঢাকা 
প্রীগৌরদাস নটর, মার্চেন্ট, কলমিকান্দর, বরিশাল 
ব্ৰীরসিক চন্দ্র দে, মার্চেন্ট, কাউখালী, বরিশাল 
শ্রীঅতুল চন্দ্র বিশ্বাস, বি-এ কলিকাতা 
্রস্ধাংশুভূষণ সরকার, কলিকাতা 
কৰ্ম্ম বিভাগ 
প্রচার £ . | ভাম্যমান প্রচার 
শ্রকির্ণকুমার সেন রায়চৌধুরী  জীবিধুতুষণ মজ্ুমদার 
শ্ীবিনোদবিহারী চৌধুরী শ্ীরসিকচন্্র দে 


৷ শাখা কার্য্যালয় 
২২%৷২ ষ্ট্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড. কলিকাতা । 


দি 8 


1» টি. ০ | | Rega. No. C2844 


5  ঠৰফব, গ্রন্থের বিজয় কী 
এ হত ্রবিধুত্ষুণ সরকার, বি-এ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত. 
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8. চং আনন্দাৰ্্ু বর্ষণে মনের,মলালিন্য কাটিয়া যাইবে। টু ৷ 
; মূল্য__৭২৭ টাকা (ভাকমাশুল স্বতন্ত্র ) 
যায়| দিত খণ্ড পাঁইতে ই কৃপা করিয়া অস্ত হইতে নাম রেিষ্ করিবেন, নচেৎ না-ও পাইতে পারেন | 


অনৃততবাজার পত্রিকা বলেন £-- 

[7009 greatest classic of the Gaudia 3০:০০ of Vaishnavism as inantiated by Tord 0}; 
tanya 18 Sri Bri 01191687255 Charitamrite. In fact it is the Bible of the School. Numero 
editions .of the celebrated work have come out, but none has delighted and moved us more th: 
the present one, Srejut Sarker himself is a “Sadhaka” and is thus 87019 to provide us illumi 

৷" tions and interpretations which we seldom get elsewhere. To men groping in ‘the dark, + 

Offers guidance, We বা no doubt that the Commentator will be long বির by his wo 

যুগান্তর বলেন £-- গু 

। PEE HEE ৰচক ৰা ৰ সম৷ কাল: 
? বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ ইহার তন বিশ্লেষণ করিয়া আসিতেছেন, বহু উল্লেখযোগ্য. সংস্করণও এ পধ্যস্ত প্রকাশিত, হইয়াছে। 

৬.  স্থবিশাল সাহিত্যের মালায় এই সংস্করণটি নুতন সম্পদরূপে গণ্য হইবে এবং এই গ্রন্থের পরবর্তি খগ্ডগুলি প্রকাশিত 

১ সমগ্রভাবে, ইহা একটি অদ্বিতীয় প্রামাণিক সংস্করণই হইবে। . মূল শ্লোকগুলির সিহত তাহাদের অন্য, ব্যাখ্যা ও টিকা 

" “ইহাতে যে ভাবে সন্নিবিষ্ট করা হইরাছে তাহা একাধারে পাণ্ডিত্য- ও রসাহভূতির আদৰ্শ স্বরূপ । ভূমিকায় প্রেম ও অঁ 
ৰ্বের যে বিপুল বিশ্লেষণ স্থান পাইয়াছে, রচনা হিসাবে তাহী'ধেম্ন- মনোজ, আলোচনা হিসাবে জননিক” 
পট়চায়ক। প্রেম ও ভক্তি পরায়ণ বৈফবগণ তথা নিজ টা নি ইহা পাঠে সবিশেষ উপকৃত হবেন 


এই) ডি বই আনয় কামনা ফরি। | ~ | | 
টু র্‌ টী পান্তি: . 
৪, 7 তম. দাদাকাধ্যান__ইলুহর, বরিশাল '। | 
এর '_ '; শঞ্ৰীমা-দাদ| শাখা কার্্যালয়-_২২১)২ ট্যাগ ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাভা। 
০ মহেশ লাইব্রেরী-_২।১ শ্ঠামাচরণ দে ষ্টৰীট্‌ কলিকাতা ৷ রর 
ডে বীণা লাইব্রেরী_-১৫ নং কলেন-ফোয়ার, কলিকাতা । 
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